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আদরের শৈবালকে দিলাম 


স্পবাব! 





আনার কথা 


১৬ই জুলাই, বুধবার, রথযাআ।__মহাপ্রতু জগরাথ, বলভদ্্র ও হুভদ্রাফে সঙ্গে 
নিয়ে, রথে চড়ে রওন1 হলেন মাসির বাড়ি। সেখানে আটদিনের প্রবাস সেরে 
২৪শে জুলাই, বৃহম্পতিবার, রথে চড়ে শ্বস্থানে ফিরে এবেন। এই নিয়ে ভারতের 
ঘরে ঘরে উত্সবের সমারোহ। 

এদিকে ঠিক রখযাত্রার দিনই তিনটি মানব সন্তান মহাকাশের রথে চড়ে 
পাড়ি দিলেন টাদমামার বাড়ির দিকে । সেখানে আটদিনের প্রবাস সেরে ঠিক 
উল্টোরথের দিনই তাঁরা আবার নিধিঘ্বে ফিরে এলেন জননী পৃথিবীর কোলে; 
তাই নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। কী বিচিত্র যোগাযোগ, আর 
কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ! এর মধ্যে বিধাতার কী অমোঘ ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে 
তাকেজানে? 

মানব ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক অভিযানের সফল 
পরিসমাপ্তি ঘটেছে। চন্দ্র জয় ক'রে তিন মহাকাশচারী আবার পৃথিবীতে 
নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এই বিজয়-গৌরব যে শুধু তিনজন মাকিন 
মহাকাশটারীর, তা নয়। এ গৌরব সমগ্র মানবজাতির । 

অজানাকে জানবার যে আদম্য ও অতৃষ্ধ পিপাসা সমগ্র মানবজাতির 
রয়েছে, এ অভিযান তারই প্রতীক। কিন্তু টাদে পৌছানোয় যে শুধু একটা 
' বুহুৎ পরিকল্পনার একট] দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ হ'ল, তা! নয়। আসলে 
এ হুল আরও অনেক বড় বড় অভিযানের আবরম্ভ। এবারে গ্রন্থ-গ্রহাস্তরে 
যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে চাদই হবে প্রথম মহাঁকাশ-বন্দর বা 
আস্তঃগ্রহ স্টেশন। এই ছোট্ট পৃথিবীর সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে 
মানুষ আর সন্ত থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ জুড়ে তার যাতায়াত 
চলবে। 

এটা কী ক'রে সম্ভব হয়েছে, মহাকশি-বিজ্ঞান কী ক'রে ধাপে ধাপে গড়ে 
উঠেছে, তারই এক বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে এই 
পুস্তকে । পুস্তকখানি লেখ! হয়েছে প্রধানতঃ বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের 
জন্ত। পুস্তকখানি পাঠ ক'রে তারা যদি আনন্দলাভ করে এবং এ থেকে 
বিজ্ঞান-সাধনার জন্য কিছুটা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে, তাহলে সির যে 
আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। 


| [৮] 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতকগুলি দুপ্রাপ্য ব্লক দিয়ে এবং ইউনাইটেড 
স্টেস ইন্ফরমেশন সাভিল (ইউ, এস্‌, আই. এন) কয়েকটি দুপ্াপ্য 
আলোকচিত্র দিয়ে প্রতৃত দাহায্য করেছেন। কয়েকটি মূল্যবান চিত্র পেয়েছি 
'শ্লোভিয়েত দেশ পঞ্জিকা থেকে। এজন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে 
আস্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 

বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করেছি প্রধানতঃ ম্যান? 
'আযামেরিকান রিপোর্টার” 'আনন্দবাজার পত্রিকা” এবং "যুগান্তর? থেকে। এই 
সুযোগে এইসব সংবাদপত্র-গ্রতিষ্ঠানের কাছে আমার খণ স্বীকার করছি। 

ধাদের আগ্রহাতিশয্যে এই পুস্তকথানি প্রকাশ কর! সম্ভব হ'ল তাঁরা হলেন 
অগ্রজগ্রতিম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীতিদিবেশ বস্থ এবং তার সুযোগ্য পুত্র পরমগ্রীতিভাজন 
শ্রীজ়ন্ত বন্থ। এঁদের কাছে আমি চিরখণী। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
পৃস্তকখানি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এজন্ভ তাকে আমার আস্তরিক 
কৃতজতা জানাচ্ছি। 

লন্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীহ্নীলকুমার নাগ এ বিষয়ে আমাকে সর্ধদাই 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করেছেন। আর শ্রীপবিত্রকৃমার রায় চৌধুরী প্রুফ 
নংশোধন ক'রে এবং আরও নানাভাবে আমাকে সাহাধ্য করেছেন। এই 
সুযোগে এদের দু'জনকে আমার আস্তরিক ধস্ঘবাদ জানাচ্ছি 


স্বাধীনতা দিবস, 
১৫ আগস্ট, ১৯৬৯ গতম, প্রসাদ উহা 


ভিভীয় সহক্ষল্রপের কথা 


অল্লদিনের মধ্যেই এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ মিঃশেধিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় 
সংক্করণ প্রকাশ করার নৃযোগ পাওয়ায় সুখী হালাম। 


প্রথম সংস্করণে একটি ক্রটি ছিল; চাদে মাহষের প্রথম পাক্ষেপের 
এঁতিহাসিক অভিযান সংক্রান্ত গ্রামাণিক চিত্রগুলি দেওয়া সম্ভব হয়নি । এবারে 
সেই ক্রুটি কিছুটা সংশোধন কর] হ'ল। এ অভিযান মাত্রাত্ত ছ'টি এবং আরও 
তিনটি (মোট নটি) মূল্যবান চিত্র এবারে সংযোদ্ধিত হয়েছে। আটটি চিত্র 
পেয়েছি ইউনাইটেড স্টেটস ইন্ফরমেশন দাভিম ( সংক্ষেপে ইউ, এস্‌, আই, 
এস্‌+)-এর সৌজন্ে, আর একটি চিত্র পেয়েছি 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার 
সৌজন্যে । এজন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আমার আত্তরিক ধন্টবাদ 
জানাচ্ছি। 

এছাড়া চাদের শাস্ত-সাগর এলাকা! থেকে কুড়িয়ে আনা পাথর ও মাটির 
নমূনাগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখার পর যে-সব রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছে, তাদেরও এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই স্বরণে ।. 


বড়দিন 
৮ 2 শ্রীমৃত্যুজয় প্রসাদ গুহ 


সূচীপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ আবহমানকালের চাদ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_মান্থুয মহাকাশ জয় ক'রল 
ছৃতীয় পরিচ্ছেদ__মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি 
সমন্তা ও তাদের মমাধান 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ চত্্রলোকে অভিযানের 
পরিকল্পন! 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ- পৃথিবীর মানুষের মন্ত্র প্রদক্ষিণ ... 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ্--ঠাদে নামার মহড়া. 


অণ্ডম পরিচ্ছেদ_ পৃথিবীর মানুষের চক্রে অবতরণ ... 


অষ্টম পরিচ্ছেদ চাদের পাথর ও মাটি 
নবম পরিচ্ছেদ--উপসংহার, 


পরিশিষ্ট- চাদ সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য ... 


চল যাই চাদের দেশে 





ধুর শল্তিচ্ছেদ্ত 
আবহমান কালের টা 
রাতের আকাশে যা সবচেয়ে সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তা হ'ল চাদ । সূর্য অস্ত গেলে, গোধূলির মোনাকে সরিয়ে জ্যোৎস্না 
হীরা ঝরতে থাকে। উচু পাহাড়ের চূড়া, নদ-নদী, বন- 
উপবন সব যেন অপরূপ এক কিরণরেখায় ঝলমল করতে থাকে। 
চাদের ত্লিগ্ধ জ্যোতন্নায় সমগ্র পৃথিবীর বরতন্ু যেন এক মোহময় 
মাদকতায় ভরে ওঠে ! 
হাজার বছর ধরে দেশ-বিদেশের পুরাণে প্রবাদে কাব্যে লোক- 
গাথায় চাদের কত ছবি ফুটে উঠেছে! বাংল! দেশের কত ছড়ায় 
কবিতায়ও তো চাদের ছড়াছড়ি। এদেশের অসংখ্য ছড়ায় ও 
কবিতায় চাঁদের যে শুভ্র কমনীয় ছবি আকা! রয়েছে, তা কি কেউ 
কখনও ভুলতে পারে ! 


বাঁশ বাগানের মাথার উপর ডাদ উঠেছে এ, 
মাগো আমার শোলক-বল! কাজলা-দিদি কই? 


খোকার কাছে চাদ কখনও চাঁদমামা) কখনও খরগোশ-কোলে 
শশাঙ্ক। কখনও সে কল্পনা করে যে, চরকা-বুড়ী একটা গাছের 
তলায় বসে চরকায় স্ৃতো৷ কাটছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। আবার 
ঘুমের ঘোরে খোকা স্বপ্ন দেখে__ 
যেন কোন্‌ যাত্রী সে, রাত্রি অগাধ, 
জ্যোৎন্গা সমুদ্রের তরী যেন চাদ । 
চলে যায় ঠাদে চ'ড়ে সারা রাত ধরি, 
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে ছু"য়ে যায় তরী । 
এইভাবে খোকার মন উধাও হয়ে যায় কোথায় কোন্‌ এক 
স্বপপনরাজ্যে ! 


২ চল যাই চাদের দেশে 


আবার মায়ের কোলে খোকা যখন কাদে, তখন চাঁদকে 
দেখিয়েই ম1 তার কান্না থামান। ডেকে বলেন, 


আয় আয় টাদমামা টী দিয়ে যা। 
&াদের কপালে চাদ টী দিয়ে যা॥ 


টাদ্রকে দেখে এক মুহূর্তেই খোকার কানন! যায় থেমে, সে তখন 
হাত বাড়িয়ে টাদকে ধরতে চায়। কিন্তু হাত বাড়ালেই কি টাকে 
ধরা যাবে? চাদ রয়েছে আমাদের কাছ থেকে অনেক তৃরে__ 
পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ছু' লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল 
( প্রায়.৩৮৪,৮০০ কিলোমিটার :)। 

, অবন্ত মহাকাশে টাদই হ'ল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী । 
চাদ পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন স্্ধের চারিদিকে ঘোরে, 
তেমনি ঠাদও আবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, পশ্চিম থেকে পুবে। 

আবহমান কালের চাদ সেই কবে থেকে মানুষকে হাতছানি 
দিয়ে ডাকছে । বলছে” _এসো, এসো আমার মাঝে কী রহস্ত 
লুকানো আছে, তা দেখবে এসো ! 

জলে, স্থলে আর আকাশে মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, 
কিন্তু তবুও সে সন্তষ্ট হতে পারেনি। তার কল্পনা-বিলাসী মন 
কতকাল ধরে স্থপ্র দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীম! ছাড়িয়ে পাড়ি 
'জমাঁবে নিঃসীম নীল আকাশের দিকে ।. সুদুর আকাশচারী হংস- 
বলাকাদের পেছনে রেখে সে ছুটে যাবে চাদে, তারপর গ্রহে- 
গ্রহাস্তরে ! 

মানুষের এই স্বপ্ন আজ অনেকাংশে সফল হয়েছে। পৃথিবীর 
মানুষ চন্দ্র জয় করেছে, সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রে অবতরণ করেছে, 
তারপর নিধিত্বে ফিরে এসেছে জনশী পৃথিবীর কোলে । এটা কী 
ক'রে সম্ভব হ'ল, তাই এখন বলছি। ্‌ 


ছিভীক্ সল্লিচ্ছেদ্ 
মানুষ মহাকাশ জয় করল 


মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতা! শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা 
অক্টোবর। সেদিন সারা পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে শুনলো, 


| ্ 
্, 

সি 
৯. 


ি 
চা 
চা 


. দি রা. 





চিত্র ১ 
সোভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ বা! নকল টীদ স্পুৎনিক-এর ছবি। 
উপগ্রহটির চারটি আ্যান্টিনাও দেখা যাচ্ছে। 
[ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্ে প্রাপ্ত ] 


সোভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ 'ম্পুৎনিক' ( শিশুটাদ ) পৃথিবীর 
৫৬০ মাইল উপর দিয়ে একটি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে 


৪. চল যাই চাদের দেশে 


এর ওজন ৮৩৬ কিলোগ্রাম ; নিক হন 


পৃথিবীর মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শুনলে! আগামী ইতিহাসের পদধ্বনি-- 
বিপ্‌ বিপ্‌ বিপ্‌। 





আবরন কাল 96: 


চিত্র ২ 
সৌভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাদ স্পুৎনিক-এর কক্ষপথ । 


একমাস পরেই সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় “স্পুংনিক' আকাশে 
উঠলে! জীবস্ত কুকুর লাইকাকে সঙ্গে নিয়ে। এর ওজন প্রথমটির 


এক্সপ্লোরারকে 


২ । 

8 
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চিত্র ৪। জুপিটার-সি রকেটটি কত্তিম 


৪: 


চিত্র৩। কৃত্রিম উপগ্রহবাহী জুপিটার-সি রকেউটির উর্ধ্বাকাশে 


১:২০ 





৬. চল যাই চাদের দেশে | 
প্রায় ছ'গুণ। মহাকাশের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটি মহাকাশেই 
মারা গেল, জীবিত অবস্থায় তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আন সম্ভব 
হ'ল না। তবুও এই অভিযান থেকে এমন অনেক তথ্য সংগৃহীত 
হ'ল যার ফলে ভবিষ্যৎ অভিযানের সাফল্য সুনিশ্চিত হ'ল। 

মাফিন দেশেও কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল টাদ স্থাপনের চেষ্টা 
চলছিল কয়েক বছর ধরে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বার বার ব্যর্থ 
হচ্ছিল। রাশিয়ার অভাবনীয় সাফল্যে যখন সারা পৃথিবী মুখরিত 





বা নকল চাদ এক্সপ্লোরারের কক্ষপথ নির্দেশ ক'রছে। 
[ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌগন্তে প্রাপ্ত ] 


হয়ে উঠলো, তখন মাক্ষিন দেশে এই উদ্ধম তীব্রতর করা হ'ল। 
এর ফলে ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী একটি জুপিটার-সি রকেট 
সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। এরই সাহায্যে প্রথম 
মাফিন কৃত্রিম উপগ্রহ “একসপ্লোরার-১ মহাকাশে স্থাপিত হ'ল। 
এর ওজন মাত্র ১০ পাউও, আবর্তনের সময় ১১৪ মিনিট । কক্ষপথের 


মান্য মহাকাশ জয় ক'রল এ 


সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান বা! অন্ুুভূ ২৩০ মাইল, আর সবচেয়ে 
দুরব্তাঁ স্থান বা অপভূ ১,৬০* মাইল দূরে অবস্থিত। এইভাবে 
মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র :আন্ুষ্ঠানিকভাবে মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতায় 
আত্মপ্রকাশ ক'রল। 

এর পর আমেরিকা এবং রাশ্িয়। থেকে পর পর অনেকগুলি 
উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারেই 
রাশিয়ার উপগ্রহ নূতন ইতিহাস রচনা করেছে। আমেরিকার 
উপগ্রহ তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি । 

১৯৫৯ সালের ২র! জানুয়ারী রাশিয়ার প্রথম '“লুনিক' চন্দ্র 
অভিমুখে যাত্রা করে। ছুঃখের বিষয় তা টাদের প্রায় ৪,৬৬০ মাইল 
দুর দিয়ে টাদের এলাকা অতিক্রম ক'রে যায় এবং শেষে একটি কক্ষে 
প্রতিিত হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। হিসেব 
অনুযায়ী এই কক্ষ উপবৃত্বাকার এবং পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে 
অবস্থিত। স্ৃর্ধের চারিদ্রিকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগবে 









পৃথিবী ছাড়িয়ে ৯১৯৪১০৩৩ 
মাইল দূরে। ৭ই জাহুয়ারী, ১৯৫৯ । 


এ জা এ গছ 
আত জজ ওত 
০০ 


বট? 
ই হি “টি ড 
্ নি ছি ৮ ৮০ 
৮৯, 
মোচতা মাত্র শুরু করল।। ্ *% টু 
২য় জানুয়ারি, ১৯৫৯, ঠাদ* 
উট: ০-১৬ 


সি ৰ মা পৃথিবী ্ ্ 
চিত্র৬। নকল গ্রহ ম্যেচতার গতিপথ । 

প্রায় পনের মাস। এইভাবে পৃথিবীর মানুষ সৌরজগতে একটি 
নকল গ্রহ স্থাপন করতেও সক্ষম হ'ল। সেই অবধি কোন রকেট 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশে যেতে পারেনি। তাই এই 
ঘটনাটি আস্তগ্রহ যোগাযোগের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে 





৮ চল যাই চাদের দেশে 


্বর্ণাক্ষরে। নূতন গ্রহটি মানুষের বনুকালের স্বপ্ন আংশিকভাবে 
সফল ক'রল। তাই রুশ বিজ্ঞানীরা তার নৃতন নামকরণ করলেন 
“ম্যেচতা” (স্বপ্ন )। 

প্রথম 'লুনিক' লক্ষ্যত্রষ্ট হ'লেও দ্বিতীয় “লুনিক' সাফল্যের সঙ্গে 
টাদে গিয়ে পৌছালো ১৩ই সেপ্টেম্বর | পৃথিবী থেকে ঠাদে পৌছাতে 
এর সময় লাগলো! প্রায় ৩৪ ঘণ্টা । এই সঙ্গে চন্দরপৃষ্ঠে স্থাপিত হ'ল 
কাস্তে ও হাতুড়ি চিহ্নিত সোভিয়েত সরকারের প্রতীক । ভবিষ্যতে 
যদি কোন দ্বিন চন্দ্রের অধিকার নিয়ে বিবাদ আরম্ত হয়, তবে 
রুশর1 যে অগ্রাধিকারের দাবি পেশ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। ৰ 

চাদ পৃথিবীর চারিদ্রিকে ঘুরছে, এ খবর তে! সবাই জানে । কিন্তু 
আর একটা মজার খবর ক'জন রাখে? চাদ নিজের মেরুদণ্ডের 
ওপরও ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্ত আমরা তো বরাবর চাদের 
একট! দ্িকই দেখতে পাই, এর কারণ কী? বিজ্ঞানীরা হিসেব 
ক'রে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে চাদের যতটুকু সময় 
লাগে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে চাদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও 
একবার পাক খায়, অর্থাৎ পৃথিবীর এক চান্দ্রমাস চাদের একদিনের 
সমান। এর অর্থ হ'ল, াদের কোন একটি জায়গায় সূর্যের আলো 
পাঁওয়। যায় প্রায় ১৫ দিন ধরে, আর প্রায় ১৫ দিন ধরে সেখানে 
থাকে রাত্রির অন্ধকার। তাই চাদের একটা দিকই সব সময় 
পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে । চীদ্দের আর এক পিঠে কি আছে, 
তা পৃথিবী থেকে কখনও দেখা যায় না । এজন্য টাদের অন্য পিঠে 
কি আছে, তা জানবার আগ্রহ সকলেরই অপরিসীম । 

১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে শুনলে! একটি নূতন খবর । এদিন রাশিয়া চাদের চারিদিকে 
প্রদক্ষিণ করার উদ্দেম্তে মহাকাশে পাঠালো একটি উড়ন্ত 
পর্যবেক্ষণাগার | তৃতীয় “জুনিক' াদের অগোচর দিকের, অর্থাৎ 


মান্য মহাকাশ জয় ক'রল ৯ 
যে-দিকট! পৃথিবী থেকে দেখা যায় না সে-দিকের, আলোকচিত্র 





মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত উডস্ত পর্যবেক্ষণাগার তৃতীয় 'লুনিক' | ১৯৫৯ সালে 


এরই সাহায্যে সর্বপ্রথম চাদের অগোচর দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করণ হয়। 
[ 'সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত ] 


গ্রহণ করল এবং স্বয়ংক্রিয় বেতারবীক্ষণ ব্যবস্থায় অর্থাৎ 
টেলিভিশনে, সেই ছবি পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে । | 





চিত্র ৮॥ হয়ংক্রিয় আতন্তগ্রছ স্টেশনের গতিপথ । যাত্রীকাল ৪ঠ অরৌবর থেকে আরম্ক 
ক'রে ১লা নভেম্বর (১৯৫৯ ) পর্যস্ত প্রতি ২৪ ঘণ্ট। অন্তর, আন্তর্জাতিক সময় * ঘণ্টায়, 
হবয়ংক্রিয় আস্তগ্রহ স্টেশনের অবস্থান-চিহন দিয়ে দেখানো হয়েছে। রর 





চিত্র ৯.এর পরিচয়লিপি £ 
[ চাদের যে-দ্িকট। পৃথিবী থেকে দেখা যায়, 
[ টাদের অঙ্বোচর দিক তারও কিছু অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে ] 
1, মক্কো-সাগর-এর ব্যাস প্রায় ]. হাম্বোণ্ট-সাগর (ল920001868 
১৮৬ ফাইল (প্রায় ৩০* কি. মি.) 8৪৪) 
9, আ্যাস্ট্রোনট্স উপসাগর [া, সংকটের সাগর (179 98৪ ০ 


রানার যা ক সাগর ( [06 118781291 
6 1197:61708, 
£. ত.সিওলকভ-ক্কি--এ কটি গিরি- 35) 
কেব্ত্িক গ্রহ্বর, এর ব্যাস প্রায় ড়, ঢেউয়ের সাগর (179 98 ০ 
৬* মাইল (প্রায় ১০০ কি. মি.) 
ঘ্ব৪%৪৪ ) 
5, লমোনোসভ২-একটি গিরি- এ. ম্বাইথ-এর লাগর ( 970050018 
কেন্িক গহ্বর 39৪ ) ূ 
৪. জ্যোলিও কুরী--একটি গহ্বর. মা. উর্বরতার সাগর (1 ৪৩৪ ০ 
1. সোভিয়েত পর্বতমালা 7167611160 ) 
৪ শ্বপ্ন-সাগর। সা, দক্ষিণের সাগর (109 


90061760965 )। 


[ পূর্বের পৃষ্ঠায় সরষ্টব্য ] 


এই ছবিতে দেখ] যায়, চাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই একঘেয়ে। 
তবে চন্্রপুষ্ঠে বহুদূর বিস্তৃত সাদ অংশের স্থানে স্থানে রয়েছে ছোট- 
বড় কতকগুলি কালে। দাগ। সাধারণ মানুষের 'পক্ষে তাদের 
তাৎপর্য বোঝ! কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীর! এই চিত্র দেখেই সাগর- 
উপঙাগর, পাহাড়-পর্বত, গর্ত প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন, এবং তাদের নামকরণও করেছেন। 


১২: চল যাই চাদের দেশে 


এরপর মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে শুরু হ'ল আর এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৬০ সালের ১৯শে আগস্ট রাশিয়া এ 





চিত্র ১০ 
স্বেল্‌কা 


[ 'সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত ] 


উপগ্রহে ক'রে *স্ত্রেল্কা? ও “বেল্‌কা” নামে ছুটি কুকুরকে মহাকাশি- 
পরিক্রমায় পাঠিয়ে আবার পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হ'ল! 


মাছ্ষ মহাকাশ জয় ক'রল ১৩ 


শুধু তাই নয়, ক্যাপ-স্থলের মধ্যে এদের সঙ্গে কয়েকটি ইদুর, 
কতকগুলি মাছি এবং কতকগুলি উদ্ভিদ্‌ও পাঠানে! হয়। 

অতিকায় এই মহাকাশযানটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে চার টন। 
পৃথিবী থেকে গড়ে প্রায় ২০০ মাইল উধের্ধে থেকে তা প্রায় দেড় 
ঘণ্টায় একবার ক'রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে। এভাবে 
মহাকাশের কক্ষপথে ১৭ বার ভূমগ্ডল প্রদক্ষিণ ক'রে ১৮ বারের বার 





[ “সোভিয়েত দেশ” থেকে গৃহীত ] 


মানুষের ইঙ্গিতে তা আবার তূপুষ্ঠে নেমে এসেছে-_যেখানে নামবার 
কথা ছিল সেখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে । মহাজাগতিক 
মানদণ্ডে এই বিচ্যুতি একেবারেই তুচ্ছ বলা যায়। 
মহাশূন্যে থাকাকালেই মহাকাশযানের আরোহী কুকুর ছু'টির 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন-ব্যবস্থায়। পর 
মন তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে দেওয়া হ'ল £ 


১৪ চল যাই চাদের দেশে 


“রকেটটি যখন যাত্রা ক'রল, তখন কুকুর ছু"টির কান খাড়া হয়ে 
উঠলো, তার! হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো । কয়েক মিনিট পরে তাদের 
চোখে দেখা দিল উদ্বেগের ছায়া__তারা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে 
আরম্ভ ক'রল। মহাকাশযানের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তাদের যেন নীচের দিকে টেনে ধরলো । 
রকেটের গতিবেগ যত বাড়তে থাকলো, ততই তারা চেপ্টে যেতে 
লাগলো মাধ্যাকর্ষণের টানে । স্ত্রেলেক। ছটফট ক'রে এদিক-ওদিক 
তাকাতে আরম্ভ ক'রল। এরপর কিছুক্ষণ উভয়েই একেবারে শাস্ত। 
রকেট ভারশৃন্য-লোকে গিয়ে প্রবেশ ক'রল। কুকুর ছুটি তখন 
কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো, যেন প্রাণহীন, যেন তাদের 
গ্রন্থিগুলি সব খুলে গেছে। রকেটটি তার কক্ষপথে পৌছবার পর 
এদের নাড়ী-স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল। 
তখন তার! আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো । 
বেল্ক। রেগে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলে! । তারপর ধীরে 
ধীরে তারা এই নৃতন অবস্থায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো! । তখন 
স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে আটা খাবারের বাক্সটির 
ঢাকন! খুলে দিতেই তারা খেতে আরম্ভ করল 1 

রাশিয়া এভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সাফল্যের পথে । 
তারপর মানুষ পাঠাবার জন্য পরীক্ষী-নিরীক্ষা এবং নানারকম মহড়। 
চলেছে অনেকদিন ধরে। শেষে একদিন এক শুভ-মুহূর্তে পৃথিবীর 
প্রথম মানুষ পাড়ি দিয়েছে মহাকাশের দিকে, পৃথিবীর চারিদিকে 
একবার ঘুরে আবার নিধিদ্বে নেমে এসেছে পূর্বনিিষ্ট স্থানে । 

এই ছুঃসাহসী মহাঁকাশ-বিজয়ীর নাম. ইউরি গাগারিন। ১৯৬১ 
সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে প্রায় পাঁচ টন ওজনের একখানা মহাঁ- 
কাশযানে ক'রে গিয়ে তিনি ১০৮ মিনিট মহাকাশে ছিলেন, পৃথিবী 
পরিক্রমা করেছেন একবারের সামান্য একটু বেশী। মহাকাশযানটির 
নাম দেওয়া হয় “ভোস্তক' (প্রাচী বা উদয়াচল )। ভোস্তক যখন 


মান্ছষ মহাকাশ জয় ক'রল 





চিত্র ১২। গ্্রেল্ক' 


1142)9141 টান) লিক 
1 9৮ 


৮.৫ 


£ টি 
11 ৮/৪:4218 





চিত্র ১৩। বেল্কা 
€ সোভিয়েত মহাকাশযানে বসানে। একটি টেলিভিশন-যস্ত্র এই ফটে। পাঠিয়েছে ) 
[ 'সোভিয়েত দেশ' থেকে 


৯৫ 


১৬ চঙ্গ যাই চাদের দেশে 


পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, তখন তার দূরত্ব ছিল ১০৯ মাইল। 
আর সবচেয়ে দূরে থাকাকালে তার দূরত্ব ছিল ১৮৭ মাইল। একবার 
পৃথিবী পরিক্রমা করতে এর সময় লাগে ৮৯ মিনিট । এ সময় 





চিত্র ১৪ 


ইউবি গাগারিন (মহাকাশে যাত্রার পূর্বে) 
[ “সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত] 


ভোস্তক-এর গতিবেগ হয়েছিল ঘন্টায় ১৭,০০০ মাইল, অর্থাৎ সেই 
অবধি মানুষ যত ভ্রুতবেগে চলতে সক্ষম হয়েছে তার প্রায় ছ'গুণ। 
মহাকাশ থেকে গাগারিন যে-সব বেতার-বার্তা প্রেরণ করেন, 
মস্কো থেকে তার রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। তিনি বলেন” _ 
“পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি, পরিক্ষার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে 
আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।” কিছুক্ষণ পরে 'আবার-- 
“মহাকাশযান স্চ্ছন্দে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, পৃথিবীকে দেখতে 
পাচ্ছি,-.সব কিছু দেখতে পাচ্ছি”-.আমার ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী 


মাছষ মহাকাশ জয় কণ্রল ১৭ 


নি 


শৃশ্তলোকে টুকরো টুকরো মেঘ।” কিছুক্ষণ পরে আবার--« 
প্রদক্ষিণ করছি, সব কিছু স্বাভাবিক, যন্ত্রপাতি নিখু'তভাবে কাজ 
ক'রে যাচ্ছে, **এগিয়ে চলেছি ।”৮ মহাকাশযান থেকে গাগারিনের 
শেষ বার্তা-_“বেশ সুস্থ আছি, ্ফুত্তিতে রয়েছি'-.মহাকাশযানে চড়ে 
বেশতে। প্রদক্ষিণ করছি পৃথিবীকে । সব ভালো, চমতকার". 
যন্ত্রপাতিগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে ।” 

পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার পরে গাগারিন বলেন, “দেখলাম, 
আকাশ অন্ধকার, অতিমাত্রায় অন্ধকার, সুচীভেছ্চ অন্ধকার বলতে 





চিত্র ১৫। গাগারিনকে নিয়ে রকেট মহাকাশে উঠছে। 
[সোভিয়েত দেশ থেকে গৃহীত ] 


যা বোঝায়, ঠিক তাই। পৃথিবীর রং নীলাভ, তা সত্বেও সব কিছু 
পরিফারভাবে দেখ যাচ্ছিল। খুব উঁচুতে উঠে জেট প্লেন থেকে 


১৮ চল যাই চাদের দেশে 


যেমন দেখ যায়, পৃথিবীকে আমি দে-রকম দেখেছি। পাহাড় বন, 
দ্বীপ সব কিছু পরিফ্ষার দেখা! গেছে।” 

আলোকিত অংশ থেকে অন্ধকার নিবিড় কালে! আকাশের, যে 
আকাশে নক্ষত্র দেখ! যায়, তার বর্ণময় রূপ-পরিবর্তন তিনি দেখেছেন। 


ডা ্‌ 8 ] 








চিত্র ১৬। মহাকাশ-বিজয়ী ইউরি গাগারিন (১২ এপ্রিল, ১৯৬১)। 

[ “সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত ] 
এই সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ, যেন একটি সুঙ্গ্ম মেখলা জড়ানে রয়েছে 
পৃথিবীর গায়ে। দিগন্তের দৃশ্য সত্যিই অনুপম! উপরে উঠে 
পৃথিবীকে দেখে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, আনন্দে চীৎকার ক'রে 
ওঠেন,__“কী সুন্দর এই পৃথিবী [৮ 

গাগারিনের সাফল্যে অন্ুপ্রাণিত হয়ে পর পর আরও কয়েকজন 
মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করেন এবং নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশচারীর নাম তিতভ। ভোস্তক-২ 


মানুষ মহাকাশ জয় করল ১৯ 
নামক মহাকাশযানে কারে ১৯৬১ সালের ৬ই আগস্ট 





চিত্র ১৭। জন গ্নেন__মাফিন মহাকাশচারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম মহাকাশের 
কক্ষপথে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী, 
১১৬২, মহাকাশে উৎক্ষেপণের পূর্বে তিনি তীর ফ্রেণ্ুশিপ-" 
নামক মহাকাশষানের সামনে দাড়িয়ে আছেন। 
[ ইউ. এন্‌, আই. এম্‌-এর সৌজন্লে প্রাপ্ত ] 


২৪ চল যাই চাদের দেশে 


এদিকে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহাকাশ জয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৮ 
সালেই স্থাপিত হয় “নাসা, (494 _ বি 5019091 49100800108 
800 908,098 401071101806186100) এবং সঙ্গে সঙ্গে মারকারি-প্রকল্প 
অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে যায়। তবে সাফল্য আসে কিছু দেরীতে । 

আমেরিকার প্রথম মহাকাশ-যাত্রীর নাম আযালেন শেপার্ড। 
১৯৬১ সালের ৫ই মে কেপ্‌ কেনাভেরাল (এখন এর নাম কেপ্‌ 
কেনেডি ) থেকে যাত্রা ক'রে তিনি মহাকাশ জয় করতে সক্ষম হন। 
তবে তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন নি, সোজাম্ৃজি মহাশুন্তে উঠে 
আবার নেমে আসেন। সময় লাগে মাত্র পনের মিনিট। 
আমেরিকার দ্বিতীয় মহাঁকাশ-যাত্রীর নাম ভাজিল শ্রিসম। তিনি 
এ বছরই ২১শে জুলাই মহাকাশ জয় করেন। 

মাকিন মহাঁকাশচারীদের মধ্যে জন গ্নেন-ই সর্বপ্রথম 
মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন 
করেন। ১৯৬২ সালের ২*শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সময় রাত্রি ৮টা 
১৮ মিনিটে একটি আাটলাস রকেট গ্লেনকে নিয়ে মহাকাশের দিকে 
যাত্রা করে। গ্নেন  ফ্রেগুশিপ-৭ নামক মহাকাশযানে ক'রে 
মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে এবং তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে 
তারপর ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ১৩ মিনিটে নিরাপদে অতলাস্তিক 
মহাসাগরে অবতরণ করতে সক্ষম হন। 

এই প্রসঙ্গে ভ্যালেন্টিনা তেরেশ.কোভা নামে একটি রুশ 
তরুণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৯৬৩ সালের জুন 
মাসে ভোস্তক-৬ নামক মহাঁকাশযানে করে সাফল্যের সঙ্গে 
মহাকাশ পরিক্রমা শেষ ক'রে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে 
সক্ষম হন। আজ অবধি তিনিই একমাত্র মহিল। যিনি মহাকাশ 
পরিক্রমার গৌরব অর্জন করতে পেরেছেন । 

এইভাবে প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শেষ হ'ল, কিন্ত বরমাল্য 
তখনও রাশিয়ার গলে। 


ভূভীন্ সর্িস্ছেদ্ত 
মহাকাশ-বিজয়ের পথে 
কয়েকটি সমস্য! ও তাদের সমাধান 

মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ ঃ 

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা । বিজ্ঞানী নিউটন বাগানে গাছতলায় 
বসে আছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো। তার মনে 
হ'ল, তাইতো, আগেলট! মাটিতে পড়লো৷ কেন? ফল পাকলে তো 
চিরকাল মাটিতে পড়ে, এ নিয়ে আবার কে কত ভাবে ! বিজ্ঞানী 
নিউটনের মনে এরূপ একটি প্রশ্ন জেগেছিলে। বলেই তিনি বুঝতে 
পারলেন যে, পৃথিবী সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ 
করছে, তাই পৃথিবীর আকর্ষণে আপেলটি মাটিতে পড়ে। .কোনো 
বস্তর উপর পৃথিবীর যে টি 
আকর্ষণ, তাকে অভিকর্ষ 
বলা হয়। 

এইভাবে চিন্তা করতে 
করতে নিউটন আরও 
বুঝলেন যে, এই পৃথিবীর 
আকর্ষণে বাধা পড়েই চাদ 
তার চারিদিকে ঘুরছে। 
পৃথিবীর আকর্ষণে গাছ 
থেকে আপেল পড়া এবং 
পৃথিবীর চারিদিকে চাদের 
ঘোরা, এ ছৃ"টি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনার মধ্যে একটা যোগস্ৃত্র আবিষ্কার কর! খুবই কৃতিত্বের কথা 
সন্দেহ নেই। ক্রমে নিউটন আরও বুঝলেন যে, সূর্যের বিপুল 





২২ চল যাই চাদের দেশে 


আকর্ষণ আছে ব'লেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলে। তার চারিদিকে 
ঘুরছে। এইভাবে একটা সামান্য ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে 
একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হ'ল। 

বিজ্ঞানী নিউটনের মতে সকল জড়-বন্তই পরস্পরকে আকর্ষণ 
করেঃ এর নাম মহাকর্ষ। এটা নির্ভর করে কোন্‌ বস্তৃতে কতটা 
জড়-পদার্থ আছে তার উপর, অর্থাৎ বস্তুর ভর (7788৪ )-এর উপর । 
তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে যা জানা যায়, তাকেই বস্তুর ভর বলা হয়। 
বস্তুর ভর যত বেশী হয়, মহাকর্ষের বল (10:09)-ও তত বেশী হয়। 
পৃথিবীর বাধা £ 

এখন আমর] জানি যে, উপরদিকে একটা টিল ছূ'ড়ে দিলে তা 
আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে । এর প্রধান কারণ পৃথিবীর 
আকর্ষণ, অর্থাৎ অভিকর্ষ। আর একটা বাধা আছে, তা হ'ল 
বায়ুমণ্ডলের ঘর্ধণ-জনিত বল। উপরদিকে কয়েক শ' মাইল পরেই 





| বি 


চিত্র ১৯ 
বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষ আছে 
বলেই গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে । একই কারণে, টাও 
অবিরাম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে চলেছে চক্রাকার পথে। 
বায়ু আর নেই বললেই চলে। এখন কোন প্রকারে যদ্দি একটা 
টিল ছু'ড়ে এই স্তরটা পার ক'রে দেওয়া যায়, তখন বায়ুর বাধ! আর 
থাকবে না, থাকবে শুধু অভিকর্ষের টান | 


মহাকাশ-বিজয়ের পথে করেকটি সমস্যা ও তাদের সমাধান ২৩ 


পৃথিবী সব সময়ই চাঁদকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু কই চাদ তো 
পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে না! কিসের জোরে সে অবিশ্রাস্ত "ঘুরে 
ঘুরে চলেছে শুহ্যপথে নির্দিষ্ট কক্ষে? চাদ ঘণ্টায় ২,২৩৫ মাইল বেগে 
পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে । এই চক্রবেগ থাকায় টাদ প্রতিমুহূর্তেই 
তার কক্ষপথ থেকে স্পর্শক বরাবর বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে, 
কিন্ত অভিকর্ষের টান তাকে সব সময় এ নির্দিষ্ট কক্ষপথে চালন৷ 
করছে। এই ছু*টি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্ত ঘটেছে, তাই চাদও 
অবিরাম ঘুরে চলেছে স্বচ্ছন্দ-গতিতে চক্রাকার পথে । 

এটা আমর! নিজেরাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি। একটা 
টিলকে যদ্দি সুতোয় বেঁধে ঘোরানে। যায় তাহ'লে দেখা যাবে, 
টিলটির একট বহিমুধী 
গতি হয়েছে যার ফলে 
তা সব সময় বাইরের 
দিকে ছুটে যেতে 
চাইছে। কিন্ত সুতোর 
আকর্ষণ-জনিত বল রি , 
তাকে কেন্দ্রের দিকে মি... 

৮৮ 


টেনে রাখছে । এই ছুই 2০০ 
বিপরীত বলের মধ্যে তে 





সামঞ্তস্ত হয়েছে বলেই চিত্র ২০ 
টিলটি চক্রাকারে ঘুরছে দৈবাৎ তো যদি ছিড়ে যায় তাহলে সঙ্গ 
সঙ্গে টিলটি ছুটে যাবে বাইরের দিকে । 


স্বচ্ছন্দ-গতিতে | দৈবাৎ 
এই সাম্য যদি নষ্ট হয়, অর্থাৎ দৈবাৎ সতো। যদি ছি'ড়ে যায়, তাহ'লে 
সঙ্গে সঙ্গে টিলটি ছুটে যাবে বাইরের দিকে । 

&ারদের বেলায়ও এরকম ছু*টি বিপরীত বলের মধ্যে সামগ্রস্য 
হয়েছে । এখন যদি কোন কারণে ঠাদদের গতিবেগ কমে যায়ঃ তবে 
পৃথিবীর আকর্ষণে সে লুটিয়ে পড়বে পৃথিবীর উপর। আবার 
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গতিবেগ যদি বেড়ে যায়, তবে সে পৃথিবীর মায়! কাটিয়ে চিরকালের 
জন্য উধাও হয়ে যাবে মহাশৃগ্যের অসীম অন্ধকারে । 

বিজ্ঞানীর! হিসেব ক'রে দেখলেন, কোন বস্ত যদি ঘণ্টায় 
২৫১০০ মাইল বেগে চলতে পারে, তবেই তার পক্ষে পৃথিবীর 
আকর্ষণ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর নাম *“মুক্তি-বেগ' 
(77850809 %910016)। ঘণ্টায় ২৫১,০০০ মাইল গতিবেগ অর্জন করতে 
নাপারলে কোন বস্তই পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, একথা 
ঠিক। কিন্তু কোন বস্ত যদি ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বা তার চেয়ে 
বেশী বেগে চলতে সক্ষম হয়, তবে একট মজার ব্যাপার হবে। এ 
বন্তটি তখন চাদের মতোই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকবে, অর্থাৎ 
তা একটি নকল াদে পরিণত হবে। 

কিন্তু এক ধাক্কায় বস্তটির গতিবেগ ২৫,০০০ মাইল বা তার 
কাছাকাছি করলে আর একটা বড় সমস্তার সন্মুধীন হ'তে হবে। এ 
হচ্ছে বাতাসের ঘর্ষণজনিত জমস্তা ।. আমরা জানি, পৃথিবীর 
আকর্ষণে এক-একটি উক্কাপিণ  প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে 
পড়ে। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এই উহ্কাপিণ্ড এত গরম 
হয়ে ওঠে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তূপৃষ্ঠে পৌছাবার আগেই তা জলে- 
পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কাজেই বিজ্ঞানীর কল্পিত মহাকাশযান শুরু 
থেকেই একটা বিরাট গতিবেগ নিয়ে এগোতে পারবে না । তা করতে 
গেলেই মহাকাশযানটি জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । এজন্য প্রথম- 
দিকে মহাকাশযানের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম রাখতে হয়। 
এভাবে তাকে বাতাসের স্তরটা পার ক'রে দিতে হয়। তাঁরপর এই 
বেগ ক্রমশ বাড়ানে। হয় ধাপে ধাপে। 


রকেট £ 
মহাশুন্তে অভিযান চালাবার উদ্দেশে যে মহাকাশযান ব্যবহার 
কর! হবে, তাতে সাধারণ বিমান বা এরোপ্লেনের মতো কোনো! 


মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি সমস্ত ও তাদের সমাধান . ২৫ 


প্রপেলার” বা চালন-চক্র থাকলে চলবে না। কারণ পৃথিবীর 
কয়েক শ' মাইল উপর থেকেই বায়ু নেই বললেই চলে। আর বায়ুর 
অভাবে সেখানে ইঞ্জিন ও চালন-চক্র ছুই-ই অচল হয়ে পড়বে। 
কাজেই মহাশুন্ত-অভিযানের বর্তমান চাবিকাঠি অর্থাৎ বাহক হচ্ছে 
'রুকেট?। 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রকেটের অতি ক্ষুত্র সংস্করণ 
হাউই-বাজীর কথ! জানতো! । ইতিহাস খু'জলে দেখা যায়, ১২৩২ 
সালেরও আগে থেকেই চীনদেশে উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে হাউই-বাজী 
পোড়ানে! হ'ত। তারপর অনেক দেশেই যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষকে 
ঘায়েল করার উদ্দোশ্টে “রকেট” বা হাউই ব্যবহার করা হ'ত। তবে 
সেগুলি কয়েক শ' ফুটের বেশী উপরে উঠতে পারতো না। আর 
হাঁউই কখন কোন্‌ দ্বিকে 
যাবে তার কোন নিশ্চয়তা 
ছিল না। এজন্য সব সময় 
নিশানা ঠিক রাখা! যেত না। 

কালীপৃজোর সময় তো 
তোমরা অনেকেই হাউই 
বাজী পোড়াও। হাঁউইয়ে 
আগুন ধরিয়ে দ্রিলেই তা 


হারণ 


প্রচণ্ড বেগে আকাশের ৫ 
দিকে ছুটে যায়। এর 
কারণ কী? বিজ্ঞানী নিউটন সলতে 


বলেছেন, প্রতিটি ক্রিয়ার 
জন্য বিপরীতমুখী এবং 
সমপরিমাণ: প্রতিক্রিয়া চিত্র ২১ 

দেখা দেয়। হাউইয়ের মসলায় আগুন লাগালে তা খুব তাড়াতাড়ি 
পুড়তে থাকে, এর ফলে হাউইয়ের তল! দিয়ে প্রবল বেগে গ্যাস 





২৬ চল যাই চাদের দেশে 


বেরুতে থাকে । এই গ্যাস বেরুনোট। হ'ল ক্রিয়া! কাজেই এর 
সমান বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া! নিশ্চয়ই দেখা! দেবে। অর্থাৎ এ 
গ্যাস যত জোরে তল! দিয়ে বেরুতে থাকবে, প্রতিক্রিয়৷ ঠিক 
তত জোরে হাউইটিকে উপরদিকে ঠেল! দিয়ে ওঠাতে থাকবে । যে 
হাঁউইয়ের মসলা ভালো এবং পরিমাণে বেশী হবে, তা আকাশে 
অনেক বেশীদূর উঠবে। এই তত্বের উপর নির্ভর ক'রেই “রকেটঃ 
নিগিত হয়েছে। 

প্রথম যুগের সব রকেটেই জ্বালানি হিসেবে বারুদ ব্যবহার করা! 
হ'ত। কিন্ত কঠিন জ্বালানি ব্যবহারে অসুবিধ। হ'ত। কারণ 
রকেটের বারুদ সবটা সমানভাবে পড়তো ন]। 

এ যুগের রকেটের কথা বলতে হ'লে প্রথমেই রুশ বিজ্ঞানী 
কন্স্তান্তিন ত.সিওলকভঙ্ষির নাম করতে হয়। সারাজীবন তিনি 
আস্তগ্রহ যাত্রার সম্ভতাবন! নিয়ে গবেষণা করেন। এমন কি ১৯০৩ 
সালেই গ্রহ থেকে গ্রহাস্তরে যাওয়ার 
উপযোগী একটি রকেট-জাহাজের 
ড্রয়িং এবং অঙ্কের হিসেবও তিনি 
প্রকাশ করেন । পৃথিবীর মাধ্যা কর্ষণ 
এড়িয়ে মহাকাশে পৌছাতে পারবে 





এমন একটি রকেটের নক্সাও তিনি 

বানান। 
তবে এবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ- 
রিং যোগ্য অবদান হ'ল মাকিন বিজ্ঞানী 
আধুনিক রকেটের জনক রবাট এইচ. গডার্ডএর। তার 
রবার্ট এইচ. গভার্ড। ধারণা হ'ল যে, কঠিন জ্বালানির 


[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সাহায্যে রকেটকে দ্রুত গতিশীল 
সৌজজে প্রাপ্ত] করা যাবে না। তাই তিনি তরল 
জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা শুর করলেন এবং ১৯২৬ সালে তিনিই সর্বপ্রথম 





গডার্ড এবং তীর প্রথম রকেট । ১৯২৬ সালের ১৭ই মার্চ এই রকেটটিই সর্বপ্রথম 
সাফল্যের সঙ্গে উর্ধ্বে উৎন্গিপ্ত হয়েছিল । এতে জালানি হিসেবে 
ব্যবহার কর! হয়েছিল তরল পেট্রোল এবং তরল অক্িজেন। 
| [ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত] 






করলে, 


মুক্তিবেগ” অর্জন 
মাইল হ'লে, তা অধিবৃত্তাকার পথে মহাশূক্কে এগিয়ে যাবে । 


রি 
$% 
দক 


০০০০০... 


চে ই 
২। ব্ুকেটের বেগ 'মুক্তিবেগ”-এর চেয়ে কম হ'লে ত! উপবৃত্তাকার পথে 
চিত্র ২৫ 


পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। 


১। বু 


্ 


ধ অভিকর্ষের টান না থাকলে, রকেটটি একটি সরলরেখা ধরে মহাশূতে | 


এগিষে যাবে। 
২। অভিকর্ষের টান অপকেন্্র বলের চেয়ে বেশী হ'লে, রকেটটি পৃথিবীর 


বুকে লুটিয়ে পড় 
৩। প্রাথমিক বেগ ও কোণ ঠিক হিসেবমতে! হ'লে তবেই নকল চাদ 


বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, নতুবা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে 


খাকবে। 





[ ইউ. এস্‌. আই, এস্‌-এর সৌজজ্তে প্রাপ্ত] টু 


চিত্র ২৪ 
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তরল জ্বালানির সাহায্যে রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হলেন। এতে 
জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার কর! হয়েছিল তরল পেট্রোল এবং তরল 
অক্সিজেন । সেই থেকে শুরু হ'ল রকেটের নবধুগ। আর এজন্যই 
গডার্ডকে বলা হয় আধুনিক রকেটের জনক । 

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে গভার্ড রকেট উংক্ষেপণে আরও 
অনেক পারদশিতা অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে 
তরল জ্বালানি ব্যবহার করেন। আজও সবদেশেই রকেট উৎক্ষেপণে 
তরল জ্বালানি ব্যবহার করার রীতিই প্রচলিত হয়ে আসছে। 
এছাড়া “জাইরোক্কোপ'-এর সাহায্যে রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ 
করার পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। বল বাহুল্য, এই 
উদ্দেশ্যে জাইরোক্কোপ এখনও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহ 
করছে। 

রকেট উতক্ষেপণে আরও বেশী সাফল্যলাভ করেন জার্মান 
বিজ্ঞানীগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় । এদের নেত৷ ছিলেন ওয়ার্নার 
ফন ব্রাউন। প্রধানত এ'রই চেষ্টায় ১৯৪৪ সালে জার্মেনীতে ভি-২ 
উড়ন্ত বোমার উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়। রকেটের সাহায্য নিয়ে এই 
বোম ভূপুষ্ঠ থেকে ১০* মাইল উধের্ব উঠতো। এবং ২০* মাইল 
দুরবর্তাঁ লক্ষ্যবস্তকে আঘাত করতে পারতো । 

কিন্ত রকেটের ছোটাঁরও তো একট সীমা আছে। এক সময় 
রকেটের জালানি যাবে ফুরিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে রকেটের গতিও 
যাবে থেমে । কিন্তু মহাকাশে পাড়ি দিতে হ'লে মাঝ-পথে রকেটের 
গতিবেগ থেমে গেলে তো চলবে না । অনেক ভেবে-চিন্তে বিজ্ঞানীরা 
এর একটা সুন্দর সমাধান বের করলেন। একটা রকেট একলা! 
হয়তো বেশী দূর যেতে পারবে না, কিন্ত তার উধ্বগতি বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহর্তে তাকে যদি আবার ধাক্কা দেওয়া যায়, 
তাহলে তা নিশ্চয়ই আরও উপরে উঠে যাবে । এ যেন অনেকটা 
রিলে রেসের মতো'। ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলছি। 


৩, চল যাই চাদের দেশে 


তোমরা হয়তো অনেকেই জান যে, স্পোর্ট স-এর সময় একটা! 
বিষয় থাকে, তার নাম রিলে রেস্‌। ধর! যাক, এক এক দলে তিনজন 
ক'রে প্রতিযোগী আছে, আর এই রকম দল আছে চারটি (বা তারও 
বেশী )। বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দাগ থেকে চার দলের 
চারজন “বেটন' হাতে দৌড় দিল। দ্বিতীয় দাগে পৌছে এর! থেমে 
গেল, কিন্তু এরই মধ্যে প্রত্যেকেই বেটনটা গুজে দিল নিজের দলের 
দ্বিতীয় প্রতিযোগীর হাতে । এবার ছিতীয় স্তরের প্রতিযোগ্ীর। 
'ছুটলে! বেটন হাতে নিয়ে। তার! আবার তৃতীয় দাগে গিয়ে বেটন 
দিয়ে দিল তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগীদের হাতে । দ্বিতীয় স্তরের 
প্রতিযোগীরা থেমে গেল, তাদের বদলে ছুটলে৷ তৃতীয় স্তরের 
প্রতিযোগীরা। আর তারাই শেষ পর্যস্ত পৌছালে৷ লক্ষ্যস্থলে ৷ 
অর্থাৎ পুরো পথটা দলের কেউই ছুটলে। না, কিন্তু সকলে মিলিয়ে 
এগিয়ে গেল অনেকটা পথ । 

রকেটের বেলায়ও এই রিলে প্রথা অন্থুসরণ ক'রে বেশ ফল 
পাওয়া গেল। ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি ভি-২ রকেট 
মাথায় ক'রে আর একটি ছোট রকেট নিয়ে উপরদিকে উঠলে! । 
জ্বালানি শেষ হ'তেই প্রথম রকেটটি আপনা থেকে খুলে পড়ে গেল। 
তখন দ্বিতীয় রকেটের যাত্রা শুরু হ'ল। এর ফলে দ্বিতীয় রকেটটি 
মোট ২৫০ মাইল উপরে উঠতে সক্ষম হ'ল। এর গতিবেগ হ'ল 
ঘণ্টায় ৫০* মাইল। বোঝা গেল, কতকগুলো স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্রের 
সাহায্যে যদি পর পর কয়েকবার রকেট জ্বালাবার ব্যবস্থা করা যায়, 
তবে শেষ রকেটের পাল্লা নিশ্য়ই আরও অনেক বেড়ে যাবে। 
এইভাবে বনু পর্যায়ী রকেটের ব্যবহার আরম্ত হ'ল। 

আর একটা কথা। রকেট যখন উপরে উঠতে থাকে, তখন 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তার গতিপথ একটু একটু ক'রে বাঁকিয়ে 
দেওয়া! হয়, যাতে উপরে উঠে রকেটটি পৃথিবীর সঙ্গে এককেক্দ্রিক 
বৃত্তাকার বা! উপবৃত্বাকার পথে ঘুরতে পারে। বল! বাছুল্য, এই' 
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ব্যাপারে জাইরোস্কোপ নামক যন্ত্র একটি বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করে। 
কক্ষপথে পৌছাবার পর রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় অন্ততঃ ১৫১৮০৪ 
মাইল হওয়! দরকার, তাহলেই সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে 
টাদদের মতো, পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়বে ন1। 

রুশ ও মাক্ষিন বিজ্ঞানীদের হাতে ক্রমে রকেটের আরও উন্নতি 
হয়েছে । তাই তারা বিরাট বিরাট মহাকাশযান মহাকাশে পাঠাতে 
পেরেছেন। তাদের যান্ত্রিক ব্যবস্থাও এত নিখু'ত যে, ইচ্ছা করলে, 
মৌরজগতের যে-কোন এলাকায়ই তারা এখন রকেট পাঠাতে 
পারেন। বেতার-নিয়ন্ত্রণ এবং বেতার-সংযোগ ব্যবস্থাও এত নিখু'ত 
যে, এই যাত্রাপথে মহাকাশযান থেকে যে-সব বার্তা পাঠানো হয়, 

সে-সবই তারা নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। এভাবে পৃথিবীতে 
বসেই তারা রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন, আর সংগ্রহ করেন 
মহাকাশের কত বিচিত্র বার্তা ! 

এতকাল সবচেয়ে কঠিন সমস্তা ছিল, মহাকাশযানকে কা 
পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। রুশ এবং মাক্ষিন বিজ্ঞানীরা সে. 
সমস্তারও সমাধান ক'রে ফেলেছেন। এজন্য দরকার হয়েছে অতি 
নিখু'ত বেতার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যাতে ইচ্ছা করলেই যে-কোন সময়ে 
মহাকাশযানকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা যায়। এ বিষয়ে তারা 
সাফল্যের প্রমাণও দিয়েছেন বার বার । 

নামবার সময় উল্টোদিকে রকেট চালিয়ে ব্রেক কষে কষে 
মহাকাশঘানের বেগ ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। তারপর তা হয়তো 
জেটপ্লেনের মতোই পাখা মেলে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসে। 
নতুব! বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বেরিয়ে আসে 
বিরাট এক বা একাধিক প্যারাম্থট, তখন সেই প্যারাম্থুটে ভর ক'রে 
মহাকাশযান ধীরে ধীরে নেমে আসে সাগরের জলে । 

_ বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে মহাকাশধানটি যাতে জলে যেতে না পারে 
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ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা ষে কেমন নিখু'ত 
হয়েছে, তার পরিচয় পায়! যাবে গাগারিনের বিবৃতি থেকে । তিনি 
বলেছেন, _“পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ ক'রে মহাকাশযানটি ঘখন 
আবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রল, তখন সেটাকে অগ্নিশিখায় 
একেবারে ছেয়ে ফেলেছে । পোর্ট-হোলের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে 
তাকিয়ে আমি মহাঁকাশযানের চারিদিকে সে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখার 
আভা দেখে নিলাম। আমাকে ঘিরে অগ্নিশিখার পুচ্ছ ছুলছে__ 
কিন্ত আমার কেবিনের ভিতরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল ।” 


জৈব পরিবেশ সৃষ্টি ঃ 


পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অথচ জীবের শ্বাসক্রিয়ার জন্য বায়ুর 
অক্সিজেন অপরিহার্য । এজন্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন 
নিয়ে যেতে হবে। আর শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্ধন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস বের ক'রে দেবার জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়! 
সেখানে মানুষের কোনো খাছ বা পানীয় পাওয়া! যাবে না, এজন্য 
যাত্রীদের জঙ্গে খাগ্চ ও পানীয় দ্রিতে হবে প্রচুর পরিমাণে । এই 
খান হবে খুব ঘনীভূত আর শাসালো, যাতে তা রাখতে বেশী 
জায়গ! না লাগে। 

আর একটা কথা। আমরা যখন পৃথিবীতে থাকি, তখন 
আমাদের মাথার উপরে থাকে বাতাস, আর এই বাতাস সর্বদাই 
আমাদের উপর চাপ দেয়। এই চাপের অধীনে থাকতেই আমরা 
অভ্যন্ত। তাছাড়! এই চাপ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেহের 
মধ্যেই আছে উল্টো! চাপ। তাই এই চাপ আমরা কখনও টের 
পাই না। মহাকাশে বাতাস নেই বলে চাপও নেই। কাজেই 
আমাদের যদি এইরকম পরিবেশে নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া যায়, 
তাহ'লে উপরের চাপ না থাকায়, আমাদের শরীরটা ফুলতে ফুলতে 
শেষ পর্ধস্ত হয়তে। ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। 
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এইসঙ্গে আমাদের উত্তাপের কথাঁও ভাবতে হবে। পৃথিবীর 
বাযুমণ্ডল আমাদের লেপ বা কম্বলের মতো ঢেকে রেখেছে-_এজন্য 
আমাদের ন1 সহা করতে হচ্ছে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, না অতিরিক্ত গরম। 
কিন্তু যতই উপরে ওঠা যায়, শীতের তীব্রতা ততই বাড়তে থাকে। 
আর মহাশুন্যে এই ঠাণ্ডা এত বেশী তীব্র যে, সেখানে আমাদের 
শরীরট। জমে একেবারে পাথর হয়ে যাবে । ূ 

আর একটা কথা। পৃথিবীর উপরে অবিরত মারাত্মক রশ্মির 
বর্ষণ চলেছে। পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অর্থাৎ অনিষ্টকারী 
মহাজাগতিক রশ্মির বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নেই। সুতরাং এ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। 

এসব কথা বিবেচন! করেই বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যাত্রার জন্য 
বিশেষ ধরনের পৌশাক তৈরি করেছেন, এর নাম “স্পেস্‌ স্ুট 
বা মহাকাশ-পোশাক। এই পোশাক দেখতে অনেকটা! ডুবুরীর 
পোশাকের মতো । যেমন হাল্কা তেমন মজবুত। কিন্তু এর 
ভিতর দিয়ে ভিতরের চাপ ও উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে . 
না, কিংবা বাইরের চাপ ও উত্তাপ ভিতরে ঢুকতে পারে না। 
কোনরকম মারাত্মক রশ্মিও এর মধ্যে ঢুকতে পারে না। ' এর 
ষাথায় আছে “হেল্মেট? বা শিরম্ত্রাণ। হেল্মেটের সামনের দিকট', 
অর্থাৎ মুখটা, পাতল। কিন্তু শক্ত বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে তৈরি। 
এ কাচ ভাঙে না, তাছাড়া সৌরশিখা থেকে মহাকাশচারীর চোখ 
রক্ষা করে। এই পোশাকের মধ্যেই প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন 
গ্রহণ করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আবার নিশ্বাসের সঙ্গে যে 
দূষিত কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস নির্গত হয়, তা শোষণ করার জন্য 
নানা রাসায়নিক দ্রব্যও আছে। এজন্য হেল্মেটের অভ্যন্তরের 
বাতাস সর্বদা তাজা আর গ্রহণের উপযোগী থাকে । পোশাকের 
মধ্যেই খুদে একটা! “রেডিও রিসিভার? বা বেতার-গ্রাহক এবং একট! 
ট্র্যান্সমিটার” বা বেতার-প্রেরক থাকে । এদের সাহায্যেই সঙ্গীদের 
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সঙ্গে অনায়াসে কথাবার্তা চালানো বায়। চমৎকার জিনিস এই. 
মহাকাশ-পোশাক। এটা প'রে যেখানে খুশি যাওয়া চলে। শুধু 
ইাটা-চল| নয়, এট! প'রে অনায়াসে দৌড়-বাঁপও করা যায়। 

তবে মহাশূন্যে যাবার সময় ত্বরণের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে ওঠাটাই 
হ'ল সবচেয়ে বড় সমস্তা। ত্বরণ কাকে বলে? ব্যাপারটা একটু 
বুঝিয়ে বলছি। 

ধরা যাক, একটা রেলগাড়ি স্টেশনে ঠাড়িয়ে আছে। এই 
গাড়িটি চলতে আরম্ভ করলে তার বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। 
প্রত্যেক সেকেণ্ডেই গাড়ির বেগ একটু একটু ক'রে পরিবতিত হবে 
এবং তারপর হয়তো! এক' মিনিট পরে তা আবার পূর্ণবেগে চলতে 
আরম্ভ করবে । এক্ষেত্রে বেগ-পরিবর্তনের হারকে বল! হবে ত্বরণ। 

আবার আমর! জানি, কোনে বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ, 
তারই নাম অভিকর্ষ। অভিকর্ষ একটি বল। অভিকর্ষজ বল প্রতিটি 
বস্তকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং কোনে 
বাধা না! থাকলে, প্রতিটি বসন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে সম-তবরণে 
অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান বেগে চলতে থাকে । এরই নাম অভিকর্ষজ 
ত্বরণ। এর সংকেত হ'ল “জি? (£)। 

গণিতের নিয়ম অনুসারে, রকেট উৎক্ষেপণের সময় ত্বরণ যত 
বেশী হবে, মহাকাশযাত্রীর ওজনও তত বেড়ে যাবে (কারণ, তার 
ওজন "_10১6)। এই সময় ত্বরণ সাধারণতঃ ৫ থেকে 
৮ “জি'-র মধ্যে থাকে । ত্বরণ ৫-“জি? হ'লে দেড়মণ ওজনের একজন 
মানুষ দেহের ভার বোধ করবে প্রায় সাড়ে সাত মণ। বিজ্ঞানীদের 
অনুমান, গাগারিনের বেলায় ত্বরণের পরিমাপ ছিল ৫-জি'। তা 
না হ'লে, গাগারিন নির্দিষ্ট কাজগুলি সব স্বাভাবিকভাবে করতে 
পারতেন কিনা সন্দেছে। ত্বরণের প্রতিক্রিয়া সহা করবার জন্য 
গাগারিনকে মেঝেতে শুয়ে পা ছ'টি মুড়ে চেয়ারের উপরে রাখতে 
হয়েছিল। কারণ রকেট-উৎক্ষেপণের সময় প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ তাকে 


মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি সমস্য! ও তাদের সযাধানা ৩৪ 


মেঝেতে চেপে ধরে । তখন এই অবস্থায়ই তার কষ্ট সবচেয়ে কম 
হয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মহাকাশের যাত্রীকে বিশেষ ধরনের 
পোশাক পরিয়ে হেলানেো আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখলে, তাকে 
ত্বরণের কুফল থেকে রক্ষা করা যাঁয়। 

কক্ষপথে পৌছে রকেট যখন ভূ-প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে, তখন কিন্ত 
অবস্থা অন্য রকম হয়ে যায়। কারণ, তখন মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ 
সবই প্রায় শৃন্ততে দীড়ায় (এজন্য তখন ৪-০)। এই অবস্থায় 
কিছুরই ওজন থাকে না (কারণ, দম 1 ১৫৪-০), সব-কিছু শুন্ধে 
ভেসে থাকে । খাচ্দ্রব্য গলার নালী দিয়ে নীচে নামতে চায় না। 
পারিপান্থিক অবস্থায় এরূপ বিপর্যয় অনেক দেখা যায়। 

গাগারিনকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে 
তিনি বলেছেন, -“সব-কিছুই আরও সহজেই করা যাচ্ছিল। হাত 
ও পায়ের কোন ওজন ছিল না। আমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ 
করি, সব-কিছু পৃথিবীর মতোই হয়েছিল। আমার হাতের 
লেখা বদলায়নি, যদিও হাতটি ছিল ভারশূম্ত। কিন্তু লেখার 
ব্লকটি ধরে রাখতে হয়েছিল, না হ'লে ব্লকটি শূন্যে ভেসে দূরে 
চলে যেত।” 

মহাশুন্তে বিচরণকালে মাকিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপারের ষে 
বিচিত্র অভিজ্ঞত] হয়েছিল, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | তিনি 
লক্ষ্য করেন যে, জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি ফ্লাঙ্ক থেকে বেরিয়ে 
ইতস্ততঃ ভাসতে শুরু করেছে। কারণ, সেখানে পাধিব মাধ্যা- 
কর্ষণের শাসন অন্ুপস্থিত। 

তারপর একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থ! থেকে জেগে উঠে তিনি দেখেন 
যে, তার ওজনবিহীন হাত ছ'টো প্রসারিত হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ শূন্যে 
ভেঙে রয়েছে । তারপর থেকেই তিনি, পাছে কোনে! নিয়ন্ত্রণ স্বইচে 
হাত লেগে বিপর্যয় ঘটে, সেজন্য হাত ছু'টো৷ কাধের স্ট্যাপের সঙ্গে 
বেঁধে তবে ঘ্বুমোতেন। 


৩৬ চল যাই চাদের দেশে 


ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থ। ঃ 
মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী হওয়ার জন্য প্রতিটি যাত্রীকেই কিন্ত 
অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। প্রথমে তাকে মহাকাশযানের 
সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে এবং অস্বস্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে থাকবার 
অভ্যাস করতে হয়। মহাশুন্যের পোশাক এবং সেখানকার উপযোগী 
খাছ ও পানীয়ে অভ্যস্ত হ'তে হয়। এভাবে শিক্ষানবিশীর গ্রথম পর্ব 
শেষ হ'লে তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব । যাত্রীকে তখন 
অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ ( রকেট-উৎক্ষেপণের সময় ) এবং ভারশুন্য 
অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য মহড়া দিতে হয়। 

নাগরদোলার মতো! বিরাট এক যন্ত্রের মধ্যে একটি হেলানে 
আরাম-কেদারায় যাত্রীকে বসিয়ে তারপর ঘোরানে। হয় বন্‌ বন্‌ 
ক'রে। দেহের উপর মহাকর্ষ ক্রমশ বাড়তে থাকে, হাত-পা ক্রমশ 
ভারী বোধ হ'তে থাকে । এই অবস্থায়ও তাকে লিভার-টানা, 
বোতাম-টেপা প্রভৃতি সবরকম কাজ ক'রে যেতে হয়। তারপর 
হয়তো আস্তে আস্তে বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, অর্থাৎ 
অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়! হ*ল। ঘযাত্রীর উপরে এসবের 
কী প্রতিক্রিয়া হয়, তারই পরীক্ষা চলতে লাগলে] । 

এরকম ট্রেনিংয়ের সময় একজনকে ২০০ থেকে আরম্ভ ক'রে 
পরপর পিছনের সংখ্যাগুলি লিখতে বলা হ'ল। সে লিখে 
চললো-_ ২০০, ১৯৯, ১৯৮ ইত্যাদি । কিন্তু ১৮*তে এসে সে আবার 
লিখতে লাগলো ১৮১১ ১৮২ ইত্যার্দি। এর অর্থ এই যে, যাত্রীটি 
অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে, কিন্তু তখনও ইচ্ছাশক্তি হারায়নি। 

কিন্তু অন্য একজনের বেলায় দেখা গেল, সে একই কথা বার 
বার লিখে চলেছে। ক্রমে অক্ষরগুলে! বড় হয়ে যাচ্ছে, আকা-বাকা 
অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। শেষে অনেক চেষ্টা 
ক'রেও সে আর বাক্যটি শেষ করতে পারছে না। অর্থাৎ সে ক্রমশ 
ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলছে। 


মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি সমস্যা ও তাদের সমাধান ৩৭. 


শৃম্যলোকে যে ভারশৃম্ক জীবন যাপন করতে হবে, সে সম্পর্কে 
পরীক্ষ! চালিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফল পাওয়া গেছে। ১৬ জনকে 
৩০-৩৫ সেকেও পর্যস্ত ভারশূন্য অবস্থায় রেখে দেখা! গেছে, ৮ জন 
সম্পূর্ণ আরামে কাটিয়েছেন। আর ৫ জন মোহাচ্ছন্ন-ভাব অন্ুভব 
করেছেন। তাদের মনে হয়েছে যে, তারা যেন অতলের দিকে নেমে 
যাচ্ছেন, অথবা! শুন্তে উল্টোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন । 

বিজ্ঞানীরা বলেন, বারবার ভারশূন্ত অবস্থায় থেকে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে পারলে, জীবদেহ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। 

মহাকাশের প্রতিটি যাত্রীকেই এভাবে অনেকদিন ধরে ট্রেনিং 
নিতে হয়। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবেই তাকে 
মনোনীত কর! হয় মহাকাশের যাত্রী হিসেবে । বলা বাহুল্য, 
মহাকাশের প্রথম মানুষ-যাত্রী গাগারিনকেও এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে আসতে হয়েছিল । 


চভ্ডর্থ সল্িস্ছোন্ 


চন্দ্রলৌকে অভিযানের পরিকল্পন। 


মানুষ ঠাদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে অনেকদিন ধরে। কিন্ত 
বাস্তবক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটি সার্থক ক'রে তোলার পথে, অর্থাং 
চাঁদে যাতায়াতের পথ সুগম ক'রে তোলার পথে, আরও কতকগুলি 
সমস্া আছে। সেগুলি এখন আলোচনা! করছি। 
কয়েকটি জমস্া! ঃ 

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, একটি ক্রিকেট বলকে 
উপরদিকে ছু'ড়ে দিতে যে বল দরকার, একটি ভারী পাথরের 
টুকরোকে সেই সমান উচুতে ওঠাতে হ'লে তার চেয়ে অনেক বেশী 
বল দরকার হয়। অর্থাৎ যে বস্তুর ওজন যত বেশী, তাকে উপরদিকে 
ওঠাতে হ'লে তত বেশী বলের প্রয়োজন হয়। 

রকেটের ওজন বেশী হয় প্রধানত জ্বালানির জন্য। কাজেই 
জ্বালানির কার্ধকারিতা1 যত বেশী হবে, তত কম জ্বালানি দিয়েই 
অভিযান শেষ করা যাবে। বিমান চালনার ব্যাপারেও একথা 
বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় | 

এতদিন ধরে যে-সব জালানি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর! হয়েছে, 
তাদের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি জ্বালানির নামই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য £ 


জ্বালানি দহন-সহায়ক 
১। পেট্রোল তরল অক্সিজেন 
২। কেরোসিন % 


৩। তরল হাইড্রোজেন % 
এদের মধ্যে তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনকেই 
সবচেয়ে ভালে জালানি বলা! যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখ! যায় 


চন্্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনা ৩৯ 


যে, এক টন ওজনের একটি মহ[কাঁশষানের একবার চাদে গিয়ে 
ফিরে আসতে অন্তত ১০০ টন জালানি দরকার হবে। এর সঙ্গে 
যোগ করতে হবে রকেট, শ্বাসকার্ষের জন্য অক্সিজেন, খাছ, পানীয়, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আরে অনেক কিছুর ওজন। মাত্র এক টন ওজনের 
একটি রকেটে এত জিনিসের স্থান সংকুলান হওয়া খুবই কঠিন। 

আর যাত্রাকালে রকেটের ওজন ষত বেশী হবে, তাকে উপরদিকে 
ওঠাতে শক্তির অপচয়ও হবে তত বেশী। এভাবে একটি ছুষ্টচন্রের 
স্থষ্টি হবে। কাজেই যাত্রাকালে রকেটের ওজন যতটা! সম্ভব কম 
রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞানীর মনে করেন, মহাকাশের 
স্টেশন থেকে জ্বালানি, অক্সিজেন, খাছ, পানীয় প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে 
নৃতন ক'রে যাত্রা শুরু করতে পারলে এ সমস্তার খানিকটা সমাধান 
হবে। 

সম্প্রতি আপোলো-৮ নামক যে মহাকাশযানটি সাফল্যের সঙ্গে 
চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এসেছে, তাতে যে স্তাটার্ন-৫ রকেট 
ব্যবহার করা হয়, তার মতো! শক্তিশালী রকেট আজ অবধি 
আবিষ্কৃত হয়নি। এর মোট দের্ধ্য প্রায় ৩৬৪ ফুট, আর মোট 
ওজন ৩,০০০ টনেরও বেশী। 

স্যাটার্ন-৫ রকেট মূলত তিনটি রকেটের সমাবেশ ; একটির উপর 
একটি এইভাবে এদের অবস্থান । ূ 

প্রথম পর্যায়ের রকেটের দৈর্ঘ্য ৪৮ মিটারের মতো । এর ছুটি 
জ্বালানি ভাগ্ডারের একটিতে ছিল ৬০* টন কেরোসিন, অন্যটিতে 
১৬০০ টন তরল অক্সিজেন। উৎক্ষেপণের সময়, রকেটের পাঁচটি 
এফ-১ ইঞ্জিন একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো, ইঞ্জিনগুলি চালু 'রইল 
মাত্র ২ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড। এতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টন ক'রে 
কেরোসিন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জালানিবূপে খরচ হ'ল, 
আর মহাকাশযানসহ রকেটকে এক ঠেলায় তুলে দিল ৩৮ মাইল 
উচুতে | তখন তার গতিবেগ দাড়াল ঘণ্টায় ৬০০০ মাইল। প্রথম 





চিত্র ২৬। অতি শক্তিশালী শ্যাটার্ন রকেট । সকলের উপরে দেখা যাচ্ছে 
মহাকাশচাক্ীদের নিরাপত্বার জন্য ব্যবহৃত 'লঞ্চ এস্‌কেপ্‌ 
টাওয়ার”। এর নীচেই একটি কুঠুরির মধ্যে 
রয়েছেন তিন জন মহাকাশচারী । 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত] 


চজ্রলোকে অভিধানের পত্িকল্পান। ১ 


পর্যায়ের কাজ শেষ ০০০০০ ইঞ্জিন খসে 
পড়লো । 

তারপর রকেটের দ্বিতীয় পর্ধায়। এব. র্‌ দৈর প্রায় ২৫ মিটার, 
ওজন প্রায় ৫০০ টন। প্রথম পর্যায়ের ইঞ্জিন খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বিতীয় পর্ধায়ের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল এবং মহাকাশষানকে তুলে 
দিল ১০০ মাইলেরও কিছু উপরে এবং তাতে গতিবেগ সঞ্চার ক'রল 
ঘণ্টায় ১৩৭৫ মাইল। এজন্য পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিনে ৬ মিনিটের 
মধ্যেই ৫০০ টন তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ 
জ্বালানিরূপে খরচ হয়ে গেল। 

তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি আরও ছোট-_দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ মিটার, 
ওজন প্রায় ৫ টন। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তা খসে পড়লো । এরপর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু 
ক'রে দিল একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন এবং সেই আ্যাপোলো-৮-কে 
পৃথিবীর উপরে মহাকাশের কক্ষপথে পৌছে দিল, শুরু হ'ল পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ। গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল। এইবার তৃতীয় 
পর্যায়ের রকেটটি নিভিয়ে দেওয়। হ'ল তখনকার মতো । 

আযাপোলো-৮ ছবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল। তারপর তার 
মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হ'ল াদের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের 
রকেট-ইঞ্জিন আবার চালু ক'রে দেওয়া হ'ল। এর ফলে 
আাপোলো-৮-এর গতিবেগ ফীড়ালে। ঘণ্টায় ২৪,৮৫০ মাইল । 
কিছুক্ষণ পরেই রকেটের ইঞ্জিন নিভিয়ে দেওয়। হ'ল। তারপর থেকে 
আপোলো-৮ তার নিজন্ব গতিতে ছুটে চললে! চাদের দিকে । 

এ থেকেই বোঝা যাবে, আপোলোকে মহাকাশের কক্ষপথে 
পৌছে দেওয়ার জন্যে কী বিশাল রকেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
কী বিপুল পরিমাণ জালানির প্রয়োজন হয়েছে ! 

একট] ভরসার কথা এই যে, পৃথিবী থেকে চাদে যেতে হ'লে 
আগাগোড়াই রকেট চালাতে হবে না। চাদের দ্রিকে যেতে যেতে 
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পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশ কমবে আর চাদের আকর্ষণ ভ্রমশ বাড়বে! 
হিসেব ক'রে দেখা গেছে, চাদ থেকে প্রায় ৩০০০০ মাইল দূরে 
থাকতেই পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে । কাজেই সেখান 
থেকে টাদের আকর্ষণে মহাকাশযানটি আপনা থেকেই ডাদের দিকে 
এগিয়ে যেতে থাকবে 
কিন্তু াদের কাছে গিয়ে হাজির হলেই তো চলবে না। চাদে 
অবতরণ করতে হবে ধীরে ধীরে । নতুবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান 
্‌ রকেট টারদের বুকে আছড়ে প'ড়ে 
ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে । টাদে 
বায়ু নেই, তাই সেখানে প্যারাস্ুটের 
সাহায্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে 
না। এজন্য চাঁদের কাছাকাছি 
গিয়ে রকেটটি এমনভাবে ঘুরিয়ে 
দিতে হবে, যাতে তার লেজটি 
থাকে টাদের দ্িকে। এই 






ব্যোমযানের [ পার্খদেশে অবস্থিত 


এটসিষ্াত্ডাগ রকেট চলছে অবস্থায় রকেট চালালে ব্রেকের 
লি দন মতো কাজ করবে। কাজেই 
চিত্র ২" তখন মহাকাঁশযানের বেগ ক্রমশ 


মহাকাশযানের পার্থদেশে অবস্থিত মন্দীভৃত হয়ে আসবে। এর 
ছোট ছোট রকেট চালিয়ে ফলে মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে 
মহাকাশযানের গতিবিধি এবং নিথিত্বে টাদে অবতরণ করতে 
নিয়ন্ত্রণ কর। যাবে। সক্ষম হবে। 
মহাকাশযানটি ঘোরানে! যাবে কী ক'রে? এজন্য মহাকাশ- 
যানের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি 
ছোট রকেট বসানো থাকবে। এরূপ একটি রকেট চালালে 
মহাকাশযানের একপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুবে, তখন মহাকাঁশযানের 
সেই প্রাস্তুটি উল্টো দিকে সরে যাবে । এভাবে প্রয়োজন অনুসারে 
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বিভিন্ন রকেট চালিয়ে মহাকাঁশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভব হবে। 
জল, বায়ু এবং খান্ভের সমস্থ £ 

পৃথিবীর বাইরে গেলেই জল, বায়ু এবং খাদ কিছুই পাওয়া বাবে 
না। কাজেই মহাকাশের অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক'রে প্রচুর পরিমাণে 
জল, অক্সিজেন, ঘনীভূত অথচ পুষ্টিকর খা প্রভৃতি সবই নিয়ে 
যেতে হবে। দেবাৎ এদের যে-কোন একটির অভাব হ'লেই 
অভিযাত্রীদ্দের জীবনান্ত হবে পৃথিবীর বাইরে অজ্ঞাত কোনো স্থানে, 
পৃথিবীর মানুষ হয়তো সেকথা জানতেই পারবে না কোন কালে । 

এখন অনেকেই বলেন যে, মহাকাশে অভিযান চালাতে হ'লে, 
প্রথমে মহাকাশে একটি স্টেশন স্থাপন করতে হবে। তা৷ পৃথিবীর 
কক্ষপথে থেকে অবিরাম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে । আর 
মহাকাশে এরূপ একটি স্টেশন স্থাপিত হ'লে সেখানে ধীরে ধীরে 
গড়ে তুলতে হবে এসবের মজুত ভাগার, ষাতে চাদে যাওয়ার পথে 
অভিযাত্রীর। এখান থেকেই এসব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ক'রে 
নিয়ে যেতে পারেন । 

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে, অতি দ্রেত বধিষ্ণ একপ্রকার 
সামুত্রিক আগাছার সন্ধান পাওয়া! গেছে, এর নাম ক্লোরেল।। মাত্র 
একদিনেই এদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে যায়। 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশযানের একটি বদ্ধ কামরার মধ্যে 
এইজাতীয় শেওল! রেখে তার সাহায্যে অভিযাত্রীদের শ্বাসকার্ষের 
জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ অক্ষুঞ্ণ রাখা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখ! 
গেছে, এই শেওল। ও কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস-মিশ্রিত জল পাম্পের 
সাহায্যে একটি নলের একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করলে 
এবং তার উপর সবিরামভাবে পেন্সিলের মতো! সরু অথচ তীব্র 
আলোক-রশ্মি ফেললে অরঙ্গীর-আত্বীকরণের কাজ অতি দ্রুত 
সম্পাদিত হয়। আলোকপাতের সময় এই শেওল! কার্বন ডাই- 
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পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশ কমবে আর চাদের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়বে ।' 
হিসেব ক'রে দেখা! গেছে, চাদ থেকে প্রায় ৩০,০০০ মাইল ঘুরে 
থাকতেই পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে। কাজেই সেখান 
থেকে চাদের আকর্ষণে মহাকাশযানটি আপন] থেকেই ঠাঁদের দিকে 
এগিয়ে যেতে থাকবে । 
কিন্তু টাদের কাছে গিয়ে হাজির হলেই তে। চলবে না। চাদে 
অবতরণ করতে হবে ধীরে ধীরে । নতুবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান 
্‌ রকেট চাদের বুকে আছড়ে প'ড়ে 
ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। টাদে 
বায়ু নেই, তাই সেখানে প্যারাস্থটের 
সাহায্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে 
না। এজন্য াদের কাছাকাছি 
গিয়ে রকেটটি এমনভাবে ঘুরিয়ে 
দিতে হবে, যাতে তার লেজটি 
থাকে চাদের দ্িকে। এই 






বেযামযানের | পার্খবদেশে অবস্থিত 


এইপিসাথভাগ | কেট চপছে অবস্থায় রকেট চালালে ত্রেকের 
বশে শে মতে কাজ করবে। কাজেই 
চিত্র ২" তখন মহাকাশযানের বেগ ক্রমশ 


মহাকাশযাঁনের পার্খদেশে অবস্থিত মন্দীভূত হয়ে আসবে। এর 
ছোট ছোট রকেট চালিয়ে ফলে মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে 
মহাকাশযানের গতিবিধি এবং নিিদ্বে টাদে অবতরণ করতে 
নিয়ন্ত্রণ কর যাবে । সক্ষম হবে। 
মহাকাশযানটি ঘোরানো! যাবে কী ক'রে? এজন্য মহাকাশ- 
যানের সম্মুখ এবং পশ্চাংভাগে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি 
ছোট রকেট বসানো থাকবে। এরূপ একটি রকেট চালালে 
মহাকাশযানের একপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুবে, তখন মহাকাশযানের 
সেই প্রাস্তুটি উল্টো! দিকে সরে যাবে । এভাবে প্রয়োজন অনুসারে 


চন্ত্রলোকে অভিযানের পরিকল্পন। | ঠা 


বিভিন্ন রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভব হবে। 
জল, বায়ু এবং খান্তের সমস্যা ঃ 

পৃথিবীর বাইরে গেলেই জল, বায়ু এবং খাগ্ঠ কিছুই পাওয়া যাবে 
না। কাজেই মহাকাশের অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক'রে প্রচুর পরিমাণে 
জল, অক্সিজেন, ঘনীভূত অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি সবই নিয়ে 
যেতে হবে। দৈবাৎ এদের যে-কোন একটির অভাব হলেই 
অভিযাত্রীর্দের জীবনাস্ত হবে পৃথিবীর বাইরে অজ্ঞাত কোনো স্থানে, 
পৃথিবীর মানুষ হয়তো সেকথ! জানতেই পারবে না কোন কালে। 

এখন অনেকেই বলেন যে, মহাকাশে অভিযান চালাতে হ'লে, 
প্রথমে মহাকাশে একটি স্টেশন স্থাপন করতে হবে। তা পৃথিবীর 
কক্ষপথে থেকে অবিরাম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে । আর 
মহাকাশে এরূপ একটি স্টেশন স্থাপিত হ'লে সেখানে ধীরে ধীরে 
গড়ে তুলতে হবে এসবের মজুত ভাণ্ডার, যাতে চাদে যাওয়ার পথে 
অভিযাত্রীরা এখান থেকেই এসব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ক'রে 
নিয়ে যেতে পারেন। 

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে, অতি দ্রুত বধিষুণ একপ্রকার 
সামুদ্রিক আগাছার সন্ধান পাওয়! গেছে এর নাম ক্লোরেলা। মাত্র 
একদিনেই এদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে যায়। 
বিজ্ঞানীর মনে করেন, মহাকাশযানের একটি বদ্ধ কামরার মধ্যে 
এইজাতীয় শেওল! রেখে তার সাহায্যে অভিযাত্রীদের শ্বাসকার্ষের 
জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ অক্ষুপ্ণ রাখা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখ! 
গেছে, এই শেওলা ও কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস-মিশ্রিত জল পাম্পের 
সাহায্যে একটি নলের একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করলে 
এবং তার উপর সবিরামভাবে পেন্মিলের মতো! সরু অথচ তীব্র 
আলোক-রশ্মি ফেললে অঙ্গার-আত্বীকরণের কাজ অতি দ্রুত 
সম্পাদিত হয়। আলোকপাঁতের সময় এই শেওলা কার্বন ডাই- 


৪৪ ্‌ চল যাই চাদের দেশে 


অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ ক'রে তার সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন/, 
প্রভৃতি খান প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। অন্ধকারের 
সময় এর! বিশ্রাম পায়। এই অবস্থাতেই এদের কার্যকারিতা! 
সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে এই শেওলার 
সাহায্যে বদ্ধ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অপসারিত হবে 
এবং তার পরিবর্তে প্রচুর অক্সিজেন এবং খাগ্ঠ পাওয়া! যাবে। 

আবার কেউ কেউ বলেন, মহাকাশ-স্টেশনে যেমন উদ্ভিদের 
চাষ কর! হবে, তেমনি পাশাপাশি কতকগুলি তৃণভোজী প্রাণীও 
রাখতে হবে। তারা এসব উদ্ভিদ থেকেই আহার্ধ সংগ্রহ ক'রে বেঁচে 
থাকবে এবং অভিযাত্রীদের আরও ভালো! আহার্য যোগাবে । তাতে 
খানের একঘেয়েমি অনেকটা! ঘুচবে। অর্থাৎ কেবিনের মধ্যে 
পৃথিবীর মতোই একটি জীবন-চক্র চালু করতে হবে। তা না হ'লে 
ঠাদে গিয়ে নানাপ্রকার অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন ক'রে তারপর প্রাণ 
নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার আশা করা যায় না। 

মহাকাশ-বিজয়ের পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে ধাপে ধাপে। 

মহাশূন্যে যে স্টেশন স্থাপন করা হবে, সেখানে প্রথমে প্রয়োজনীয় 
উদ্ভিদ এবং জীব-জন্ত্দের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক নৃতন 
উপনিবেশ। তারপর সমস্ত অবস্থা অনুকূল বলে মনে হ'লে, 
একদিন সুযোগ বুঝে পাড়ি দিতে হবে চাদের দিকে, সেখান থেকে 
অন্য কোন গ্রহে । 
টাদের দেশে গেলে কী দেখবে! ? 

দূর থেকে মনে হয়, চাদের একটা স্িগ্ধ সৌন্দর্য আছে। কিন্ত 
এ সৌন্দর্ধ হ'ল মৃতের মতো পার ও বিষাদময়। তার কারণ, ঠাদ 
একট মর! উপগ্রহ। এতে জল নেই, বাতাস নেই, জীব-জস্ত 
গাছপাল! কিছুই নেই। প্রাণের কোনে চিহও আজ অবধি দেখ! 
যায়নি সেখানে । কোনো প্রকারে চাদে গিয়ে হাজির হ'তে পারলে 
কী দেখা যাবে, তাই এখন আলোচনা! কর! যাক। 
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চিত্র ২৮। পুণিমার চাদ-_পৃথিবী থেকে দুরবীণের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র 
বড় বড় কালো! ছোপগুলির নাম পর পর দেওয়া হ'ল-_অস্থত-সাগর, তার উপরে বাদিকে উর্বরতার 
সাগর) তার বাদিকে সংকটের সাগর (গোলাকার ), ভার নীচে যথাক্রমে শীস্ত-সাগর) 
স্িপ্ক-লাগর, বাম্পের দাগর, বর্ষণ"দাগর ইত্যাদি । 
(১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর দু'জন মানুষসহ 'ঠাদেয় ভেল!' শাস্ত-সাগর অঞ্চলে অবতরণ করে।) 





/ 
এ 
্ 





চন্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পন! ৪ 


পৃথিবী থেকে খালি চোখে তাকালে চাদের গায়ে অনেক কালো 
কালে! ছোপ নজরে পড়ে। এই দেখে আমাদের পুর্ব-পুরুষর! কল্পনা 
করেছিলেন যে চরকা-বুড়ী একটা! গাছের তলায় বসে স্ৃতো কাটছে। 
শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশেই চাঁদ সম্পর্কে নান! খেয়ালী 
কথা বল! হয়েছে। সবচেয়ে চলতি কথ এই যে, টাদে দেখা যায় 
একট! মানুষের মুখ । নাক চোখ আর মুখসুদ্ধ চাদের সুন্দর একটা 
ছবি আকা হ'ল; সেই থেকে টাদ হ'ল ঠাদমাম!। 

_ প্রায় সাড়ে তিনশ” বছর আগেকার কথা । ইটালীর বিজ্ঞানী 
গ্যালিলিও তার ছোট দূরবীণ দিয়ে টাদকে দেখে একেবারে অবাক, 
হয়ে যান। মত্যের মানুষ তার কাছ 
থেকেই প্রথম শুনলো যে, টাদের 
গা-টা মোটেই সমতল নয়, উচ্‌-নীচু 
অনেক বড় বড় পাহাড় পর্ত আর 
গর্তে ভত্তি। আর আছে কতকগুলো 
বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কালো কালো! 
ছোপ। গ্যালিলিও 'এগুলিকেই 
সাগর ব'লে ভুল ক'রেছিলেন এবং গ্যালিলিও 
এদের সেরকম সব নাম দিয়েছিলেন। চিত্র ৩” 
বড় বড় ছোপগুলির মূল ল্যাটিন নাম এখানে পর পর দেওয়া হ'ল 
যেমন--11876 0606815 ( অমৃত-সাঁগর )১ 1195 19001709,69/615 
(উর্বরতার সাগর ), 01515 01510) (সংকটের সাগর )১ 1919 
00001116965 (শাত্ত-সাগর )১ 11815 96752882018 (স্িপ্ধ- 
সাগর )১ 11919 ছ৪001870 (বাষ্পের সাগর )১ 1189 11010101002) 
( বর্ষণ-সাগর ) ইত্যাদি । ল্যাটিন 11875 শবের অর্থ হ'ল সাগর। 
কিন্ত চাদে গেলে দেখা যাবে, কালো ছোপগুলে৷ সবই চাদের 
দমভূমি, এসবের কোনটিতেই এক ফোটা জল নেই। 

আর দেখা যাবে বড় বড় আগ্নেয়গিরির মুখবিবর বা জালামুখ। 





৪৮ চল যাই চাদের দেশে 


অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আকার পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির মতোই? 
ংটির মতে! উচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা গোলাকার সমভূমি, 
ঠিক যেন এক-একটি প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম। আবার এক-একটির 





চিত্র ৩১ 
টাদের বুকে ল্যাংগ্রিনস্‌ নামক একটি গিরিকেন্দ্রিক গহ্বর । এর ব্যাস 
প্রায় ১১৫ মাইল (১৮৫ কি.মি.)। (আপোলো-৮-এর জানাল! 
দিয়ে প্রায় ৭* মাইল উপর থেকে তোলা আলোকচিত্র ) 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


আকার ভারি অদ্ভুত, আগ্নেয়গিরির মুখবিবরের মাঝখানে রয়েছে 
দীর্ঘ ছু'চালে৷ টিল৷ (গিরিকেক্দ্রিক গহ্বর )। এদের প্রত্যেকটার 
আলাদা নাম,যেমন- গ্যালিলিও, কোপারনিকাস,টলেমি, কেপ্লার, 


চন্রলোকে অভিষানের পৰিকল্পনা ৪৯ 


প্লেটো, আফ্িমিভিস, টাইকো! প্রভৃতি-..অধিকাংশের নাম দেওয়া 
হয়েছে বিশিষ্ট জ্যৌতিবিজ্ঞানী এবং অন্তান্ত বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থে। 

টাদের মাটিতে পা দিয়ে চারিদিকে তাকালে দেখা যাবে, শুধু 
ধুধু বিরস প্রান্তর, কাকর আর ধুলোয় ভরা, তার এখানে ওখানে 
ছড়ানো রয়েছে বড় বড় পাথরের টাই । জুতো পায়ে কাকরের উপর 
দ্বিয়ে হেটে চললেও খচমচ শব্দ হবে না, আর সে শব্দ কেউ শুনতেও 
পাবে না কারণ সেখানে বায়ু নেই। তবে চলতে গেলেই ধুলো 
উড়বে, কিন্তু তা আবার নেমে আস্তে আস্তে বসে যাবে । কারণ, 
ধুলোর মেঘ স্থষ্টি করার মতো! বাতাস সেখানে নেই। 

প্রাণহীন নিস্তব্ধ একট! উপগ্রহ। বাতাস নেই ব'লে সেখানে 
গল! ছেড়ে চীৎকার করলেও সেই শব্দ পাশের মানুষের কাছেও 
পৌঁছাবে না। এজন্য অভিযাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে হবে 
বেতারযন্ত্রের সাহায্যে । কিন্ত যতদূর পর্যস্ত দৃষ্টি চলে শুধু ততদূর 
পর্যস্তই বেতার কাজ করবে, কারণ ঠাদকে ঘিরে কোনো আয়নমণ্ল 
নেই। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে পর পর কয়েকটি আয়নমণ্ডল, সেখান 
থেকে ছোট-বড় সব রকম বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে 
ফিরে আসে। তাই পৃথিবীর যে কোনো স্টেশন থেকে প্রচারিত 
বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর যে কোনে জায়গায় বসে ধরা যায়। কিন্তু 
াদে তা সম্ভব নয়। 

পৃথিবীর মতো সেখানেও অবিরত অসংখ্য উন্কীপিণ্ড ঝরে পড়ছে । 
কিন্ত বাতাস না থাকায় সেখানে উক্কার বিন্দুমাত্র ক্ষয় হ'তে পারে 
না। কাজেই দেখ! যাবে, বিরাট এক-একটা উক্কা ভীমবেগে ছুটে 
এসে আছড়ে পড়ছে চাদের বুকে, কিন্তু বায় না থাকায়, বিস্ফোরণের 
কোনো শব হবে না। আর তা শোনাও যাবে না দূর থেকে। 
উক্কার আঘাত এড়িয়ে বেঁচে থাকলে অবশ্য চাদের বুকে কান পেতে 
দূরবর্তাঁ উক্ধাপাতের শব্দ-কম্পন অন্থুভব করা যেতে পারে। 

পৃথিবীর চেয়ে ঠাদ অনেকখানি ছোট, তাই পৃথিবীর তুলনায় 


৫০ চল যাই চাদের দেশে 


&াদের মহাকর্ষ ছ'গুণ কম। কাজেই সেখানে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ 
খুব হাল্কা ব'লে মনে হবে। পৃথিবীতে যার ওজন ৬* কিলোগ্রাম, 
ঠাদে তার ওজন মাত্র ১০ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ওখানে সবকিছুর ওজন 
ছ'গুণ কম। পৃথিবীতে কেউ হয়তো ৬ ফুট লাফাতে পারেন, কিন্ত 


শ্‌ সস ১৮, 

রর তপ্ত 
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চিত্র ৩২ 
পৃথিবীতে একজন মানুষ দেহের ভারকেন্দ্র (৩ ফুট উচুতে অবস্থিত) 
প্রায় ৩ ফুট উঁচুতে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই সে ৩+৩.৬ ফুট 
লাফাতে পারে। সেই মানুষই চাদে গেলে 
৩+৩১৮৬-২১ ফুট লাফাতে পারবে। 


ঠাদে গিয়ে তিনিই ২১ ফুট লাফাতে পারবেন।* কাজেই ওখানে 
গিয়ে ছোটখাটো! টিবি, ফাটল বা খাদ অনায়াসে লাফিয়ে পার 
হওয়া যাবে। 

দিনের বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যাবে আমাদের 
চিরচেন। হূর্ধদেবকে | পৃথিবী থেকে যেমন দেখা যায় হুবহু তেমনি, 
* ধরা যাক, দেহের ভারকেন্র আছে ও ফুট ট্ূতে। কাজেই দেহের ভারকেত্র আরও ও ফুট উঁচুতে 


ওঠাতে পারলে ৩+৩.৬ ফুট লাফানে! যাবে। অতএব চাদে গিয়ে ৩+৩১৬-২১ ফুট 
লাফানে। সম্ভব হবে। 


চন্রলোকে অভিযানের পরিকল্পন! €১ 


তবে অনেক বেশী উজ্জল । ওখানে বায়ুমণ্ডল নেই ব'লে সুর্যোদয়ে 
আর ন্ূর্ধান্তে লাল বা গোলাপী রং দেখ! যাবে না। টাদ্দের আকাশে 
নানা রঙের মেঘের খেলাও দেখ! যাবে না কোনোদিন। বায়ুমণ্ডল 
না থাকায় এখানে শুধু ছু'টো৷ রঙের প্রাধা্য__ঝকৃঝকে সাদা আর 
মিশমিশে কালো । রোদে সবকিছু ঝকৃঝক্‌ করছে, তারই পাশে 
ছায়াগুলো মিশ মিশে কালো । 

আকাশের চেহারাটা কিন্ত একেবারে আলাদা । আকাশ ঘোর 
কালো, আর সেই আকাশে তারাগুলে। যেন ঝবকৃঝকৃ্‌ করছে.; প্রখর 
হৃর্যালোকেও এগুলো একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি । সবচেয়ে ছোট 
তারাগুলোও দেখা যাচ্ছে, এমনকি ৃর্ধগোলকের ' কাছের 
তারাগুলোও। পৃথিবীতে বায়ুকণ হূর্ধের আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে 
বলে তারাদের আলে! ঝাপ্সা ক'রে দেয়, এজন্য দিনের বেলায় 
তারাগুলোকে দেখাই যায় না। কিন্তু চাদে বায়ুকণ। নেই, তাই 
দিনের বেলায়ও সবচেয়ে ম্লান তারাটিকেও দেখা যাবে। 

পৃথিবীতে মনে হয়, তারাগুলো সব সময় যেন বিকৃমিক্‌ করছে। 
কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখা যাবে, তারাগুলো যেন এক-একটি স্থির 
উজ্জল আলোর বিন্দু, এত ছোট যে তাদের ব্যাস মাপা যায় না। 
এর কারণ কী? 

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় হাওয়ার কাপন আর ঝিলিমিলি নিশ্চয়ই 
দেখেছ। ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনে হয়ঃ সব জিনিসই কাপছে, তাদের 
বাহির-রেখা একটু একটু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। 

পৃথিবীর উপরে বাতাস কখনও স্থির থাকে না, উত্তাপের তারতম্য 
অনুসারে বিভিন্ন স্তরে সব সময়ই কিছু না-কিছু পরিবর্তন হয়। তাই 
তারা! থেকে যে আলে! আসে তার গতিপথও প্রতিমুহূর্তে বদলে যায় । 
এর ফলে প্রতিমূহুর্তেই মনে হয়, তারাটি যেন একটু সরে গেল। 
ছড়িয়ে পড়ে আরে বড় হয়ে গেল, আর সেজন্য একটু ম্লান হয়ে 
গেল। এজন্য আমাদের চোখে সব সময়ই একটা ঝিকিমিকির 


৫২ চল যাই চাদের দেশে 


অনুভূতি জাগে । টাদে বাযুনেই ব'লে এরকম কোনো! অনুভূতি 
হওয়। সম্ভব নয়। 

আগেই বলেছি, কক্ষপথে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণের সময় 
&াদ নিজের মেরুদণ্ডের উপর একটা মাত্র পাক খায়। কাজেই 
পৃথিবীতে যে সময়টাকে আমর! বলি চান্দ্র মাস, চাদের মানুষ তাঁকেই 
বলবে একটা চান্দ্র দিন। জাড়ে উনত্রিশটি পাথিৰ দিনে একটি 
চান্দ্র মাস পূর্ণ হয়। চান্দ্র দিনের দৈর্ঘ্য এরই সমান ; আলো- 
আধারে, রাত্রি-দিনে এটি সমানভাবে বিভক্ত । কাজেই সেখানে 
দিন কিংবা রাত্রির দৈর্ঘ্য ৩৫৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ পৃথিবীর এক পক্ষকালের 
সমান। আর পৃথিবীর গোট1 একটা বছর প্রায় তেরোটা চান্দ্র 
দিনের সমান। অর্থাৎ চাদের মানুষ গোটা বছরে মাত্র তেরোটা 
সূর্যোদয়, অথবা! তেরোটা সূর্যাস্ত, দেখতে পাবে। 

বায়ুমণ্ডলের রক্ষাকবচ না থাকায় সেখানে ৃর্যকিরণের প্রাখর্ষ 
অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হবে। উঃ কী ভয়ংকর গরম চাদের 
সুর্ঘালোকিত দিকট' ! দিনের বেলায় দের মাটি ১০০০ সেন্টিগ্রেডের 
(বা ২১২” ফারেনহা ইটের ) চেয়েও বেশী গরম হয়ে ওঠে । পৃথিবীতে 
সবচেয়ে গরম হয় সাহার! মরুভূমি, কিন্তু সেখানেও উষ্ততা ৫৮ 
সেন্টিগ্রেডের (বা ১৩৬” ফারেনহাইটের ) চেয়ে বেশী হয় না। 
কাজেই ওখানে দিনের বেল। বাইরে গেলে কাঠফাটা রোদ থেকে 
পরিত্রাণ পাবার জন্য ছাতা ব্যবহার করতে হবে । 

দিনের বেলায় টাদের বুকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দেখা যাবে 
যে, সুর্য অত্যন্ত মন্থরগরতিতে, যেন পা টিপে-টিপে, নেমে এসেছে 
দিগন্তে। অস্তাচলে থাকবে কয়েক ঘণ্টা । ক্রমে দমভূমিতে নেমে 
আসবে অন্ধকার, কিন্তু আরও অনেকক্ষণ পর্যস্ত দূর পাহাড়ের 
চূড়াগুলো হূর্ধের আলোয় ঝকৃ্ঝক্‌ করবে। তারপর এক সময় 
সেগুলোও একেবারে মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে । এদিকে উষ্ণতা 
নামতে নামতে একসময় পৌছে যাবে-_-১৫০* সেট্টিগ্রেডের 
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(বা __২৩৮* ফারেনহাইটের ) নীচে। পৃথিবীতে উষ্ণতা সবচেয়ে 
নীচে নামে দক্ষিণ মেরুতে, কিন্ত সেখানেও উষ্ণতা __৭৫০ সেন্টিগ্রেডের 
(বাঁ _-১০৩ ফারেনহাইটের ) নীচে নামে না। বলা বাহুল্য, এত 
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চিত্র ৩৩ 
চ্্রপৃষ্ঠে উ্ণতার তারতম্য । 


অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেভ (প্রায় ৪৫০" ফাঃ) 
উষ্ণতার পার্থক্য সহ্য ক'রে বেঁচে থাক! পৃথিবীর কোনো! জীবের 
পক্ষেই সম্ভব হবে না। কাজেই ঠাদের অভিযাত্রীদের এই দুরস্ত 
শীতের কামড় সহ করার জন্যও সবরকম ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে তারপর 
চাদের দিকে যাত্রা করতে হবে । বলা বাহুল্য, মহাকাশ-পোশাকের 
ভিতরকার হিটার চালিয়ে দিলেই এরূপ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়া যাবে অনায়াসে । 

সুর্য অস্ত যেতেই দেখা যাবে, দিগন্তে বেশ নীচুতে আকাশে 


৫৪ চল যাই টাদের দেশে 


ঝুলে রয়েছে বেশ বড় উজ্জ্রল একট কাস্তের মতো । পৃথিবী থেকে 
যেমন দেখা যায়, অবিকল সেইরকম, তবে কয়েকগুণ বড়। 
এ হ'ল পৃথিবী, চাঁদ থেকে দেখা যাচ্ছে। 





চিত্র ৩৪ 


প্রায় ৩, ৪৩,*** কিলোমিটার দূরে টাদ্দের কাছাকাছি জায়গা থেকে তোল! 

পৃথিবীর আলোকচিত্র । ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট লুনার অরবিটার-৫ এই 

ছবিটি তোলে এবং শ্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ব্যবস্থায় তিনদিন পরে তা! পাঠিয়ে 

দেয় মাদ্রিদের (স্পেন) নিকটব্তাঁ ট্র্যাকিং স্টেশনে । এই ছবিতে ভূমধ্য- 

সাগর থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অস্তরীপ পর্যন্ত, এবং তুরস্ক, স্থয়েজ খাল, 
আরব দেশ এবং ভারতবর্ষ সব বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 
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যত সময় কাটবে, পৃথিবীর কাস্তে! ক্রমশ বড় হ'তে থাকবে, 
এমনি ক'রে শেষ পর্ধস্ত তাকে সম্পূর্ণ গোলাকার একটা থালার মতো 
দেখাবে । এই হ'ল পূর্ণপৃথিবী। তবে টাদকে যেমন দেখা যায়, 
পৃথিবীকে দেখাবে তার চেয়ে আরো! অনেক বড় এবং সুন্দর আর 
প্রায় ৮০ গুণ উজ্জল । পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল সাদা মেঘ, আর তারই 
কাকে ফাকে নীল সমুদ্র এবং বাদামী রঙের জমি সব স্পষ্ট দেখা 
যাবে। অগণিত নক্ষত্রখচিত অন্ধকার কালে। আকাশের গায়ে মু 
নীলাভ আলোয় উজ্জল চিত্র-বিচিত্র পূর্ণ-পৃথিবী। সে এক অপূর্ব 
দৃশ্য ! সত্যি প্রাণভরে তারিফ করার মতো দৃশ্য । 

এইভাবে পৃথিবীর চেহারা ক্রমশ বদলে যাবে এবং চাদের পুরো 
একট! রাত্রি শেষ হ'তে ন। হ'তেই পৃথিবীর কলা -পরিবর্তন সব স্পষ্ট 
দেখা! যাবে । তবে চাদ থেকে দেখা পৃথিবীকল] হবে চন্দ্রকলার ঠিক 
উল্টো। অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন পূর্ণচন্দ্র দেখা! যাবে, চাদে তখন 
পৃথিবীর অমাবস্থা। ; আবার পৃথিবীতে যখন চাদের অমাবস্তা ঠাদে 
তখন দেখা যাবে পূর্ণ-পৃথিবী । 

আর একটা কথা। চাদ থেকে মাঝে মাঝে পৃথিবীর এবং ু্ের 
গ্রহণ দেখ। যাবে। তবে এদের মধ্যে শূর্ধ-গ্রহণের দৃশ্যই: অধিকতর 
আকর্ষণীয় ব'লে মনে হবে। পৃথিবীর কালে! চাকৃতিটি ধীরে ধীরে 
সূর্ধকে টেকে ফেলবে, কিন্ত গোলাকার এবং কালো পৃথিবীর 
চারিধার দিয়ে দেখা যাবে রক্তিম আলোর এক জ্যোতির্বলয়। 
পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমগ্তল আছে বলেই এমন চমকপ্রদ দৃশ্য 
দেখা সম্ভব হবে। 


এরূপ অভিবানের সার্থকতা কী? 

মহাকাশে বিচরণের যুগ শুরু হয়েছে । বেশী দিন আর লাগবে 
না, পৃথিবীর মানুষ মহাকাশযানে ক'রে পৌছাবে ঠাদে, সেখান 
থেকে শুক্র গ্রহে কিংবা মঙ্গল গ্রহে । এবিষয়ে এখন আর কোনো 
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সন্দেহ নেই যে, আর কয়েক দশকের মধ্যেই স্র্ধের অদুরবী, 
মহাকাশ মানুষের আয়ত্তে আসবে। 

কিন্ত কী আছে চাদে যে প্রাণ হাতে নিয়ে এবং এত কষ্ট সহ 
ক'রে ছুঃসাহসী মহাকাশচারীর। বারে বারে মহাকাশের অজান। 
বিভীষিকার সম্মুখীন হচ্ছেন? চাদ তো একটা মরা উপগ্রহ। 
সেখানে জল নেই, বাতাস নেই, কোনরূপ খাগ্ভও নেই। চাদ একটা 
নিস্তব্ধ তুহিন-শীতল বিষগ্ মরুভূমি মাত্র। জীব-জন্ত গাছপালা 
কিছুই নেই সেখানে । চাদে গিয়ে বসতি স্থাপন করার কথা কল্পনাও 
করা যায় না। তবে সেখানে যাবার কিসের এত আগ্রহ ? 

আপোলো-৮এর জানাল! দিয়ে টাদের জমির দিকে তাকিয়ে 
বোরম্যান বলেছেনঃ_“এই বিশাল প্রাণহীন শুম্ততার ক্ষেত্র যেন 
আগন্তকদের নামতে বারণ করছে। বাম করবার, কিংবা কাজ 
করবার পক্ষে এ জায়গাটা যে মোটেই মনোহর নয়, সে বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই।” তবুও কেন এত আগ্রহ ? 

অনেকেই বলেন, চাদে যাওয়ার এই পরিকল্পনা কতকগুলি 
কল্পনাবিলাসী মানুষের উত্তট খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। 

কিন্তু সত্যই কি এই পরিকল্পনার কোনে! সার্থকতা নেই? তাই 
যদি হবে, তবে বিভিন্ন দেশের নামকরা সব বিজ্ঞানীর! এ নিয়ে এত 
মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আর এই পরিকল্পন! সফল ক'রে তোলার 
জন্য এত কোটি কোটি টাকাই বা কেন খরচ করা হচ্ছে অকাতরে ? 
এজন্য মনে হয়, এই পরিকল্পনার কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। 

চাদে যাওয়া সম্পর্কে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের আগ্রহই সবচেয়ে 
বেশী। কারণ, টাদে বায়ু নেই ব'লে দেখান থেকে হৃর্য-গ্রহ-নক্ষত্র 
প্রভৃতি অনেক বেশী স্পষ্ট দেখা যাবে। কাজেই এর ফলে হয়তো 
বিশ্ব-্রদ্ষাণ্ড সম্পর্কে আরো! অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কার করা যাবে। 
উদাহরণন্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের গঠন, গ্রহ- 
উপগ্রহের উপাদান, সৌর-বাত্যার প্রকৃতি, মহাজাগতিক রশ্মির 


চন্রলোকে অভিযানের পরিকল্পন। নি 


স্বরূপ, সৌর শিখার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে আরও অনেক 
নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চয়ই জানা যাবে । সেখানে গিয়ে সুর্য ও 
চন্দ্রকে আরো ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করা যাবে । অনেকেরই ধারণা, 
চাদের মাটি পরীক্ষা করলে সৌরজগতের উৎপত্তি এবং বিশেষ ক'রে 
চন্দ্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিও আরো! নির্ভুল ভাবে জান! যাবে। 
আর এসব নবলব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠবে নূতন 
নৃতন নির্ভরযোগ্য তত্ব। 

চাদে বায়ু নেই ব'লে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যেসব উক্কা ঝরে 
পড়েছে চাদের পিঠে, সে-সবই সেখানে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে 
রয়েছে। পৃথিবীর চারিদিকে বাতাবরণ থাকায় ভূপৃষ্ঠে যে-সব উন্কা 
এসে পৌছায়, তাদের মূল চরিত্রের কোনো! হদিস পাবার উপায় 
নেই। কারণ বায়ুর ঘর্ধণে তাদের অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে, গলে 
গেছে। টাদে গিয়ে মূল উন্কাগুলিকে অক্ষত অবস্থায় পরীক্ষা করা 
যাবে। তাই গ্রহ-গ্রহান্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও অনেক 
নৃতন তথ্য জান! যাবে। তা ছাড়া এসব উক্কার মধ্যে হয়তো এমন 
জৈব পদার্থের সন্ধান মিলবে যা জীবনের সাক্ষ্য বহন ক'রে 
এনেছে । কাজেই তখন মহাজগতে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কেও 
হয়তো অনেক বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করা জস্তব হবে। 

ঠাদে অনেক মূল্যবান ধাতু থাকা সম্ভব। তবে এসব খনিজ 
পৃথিবীতে এনে তারপর ধাতু-নিফ্ষাশন করার খরচ নিশ্চয়ই পোষাবে 
নাঁ। এজন্য চাদেই একটি কারখানা নির্মাণ করতে হবে। তাহলে 
হয়তো। এসব মূল্যবান ধাতুর সদ্যবহার করা সম্ভব হবে । 

আর কোন প্রকারে যদি চাদে একটা ঘণটি স্থাপন করা যায়, 
তাহ'লে সেখান থেকে পৃথিবীর আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় 
খবর আরো সহজেই এবং নির্ভুলভাবে জানা যাবে। তাহলে 
আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিশ্চয়ই আরে! সহজসাধ্য 
হবে। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্য়ই আরে! নির্ভরযোগ্য ব'লে 
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প্রন্মাণিত হবে। সবচেয়ে মজা হবে বদি চাঁদে একটি বেতার কিংরা 
টেলিভিশন প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। সেখান থেকে যে 
অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তা আরো সহজেই পৃথিবীর গ্রাহক-যস্ত্রগুলি 
দ্বার! গৃহীত হ'তে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পৃথিবীর 
বাইরে ন! গিয়েও, টেলিভিশনের পর্দায় পৃথিবীর বর্ণময় বূপ-পরিবর্তন 
প্রত্যক্ষ করা যাবে। 

াদে যাওয়ার এসব পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন দেশে যেসব 
পরীক্ষা-নিরীক্ষী চলছে, তাদের ফলাফল সাধারণ মানুষকে বিস্মিত 
করেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি তাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্ত 
একদল মানুষ আবার এসবই খুব সন্দেহের চোখে দেখছেন। তাদের 
ধারণা, আপাত-দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পরিকল্পনার 
অন্তরালে চলেছে এক ভয়াবহ মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি । 

সামরিক শক্তির সাহায্যে “কম্যুনিজম” বা সাম্যবাদ এবং 
“ক্যাপিটালিজ ম” বা ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনা ও 
আয়োজন বন্ধ হয়নি। সামরিক বলে বলীয়ান শ্রেষ্ঠ ছু”টি দেশের, 
অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়া! এবং মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের 
সম্ভাবনা আজও দূর হয়নি। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষালব 
এই সব জ্ঞান সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবন! খুবই 
বেশী। আর সেজন্যই হয়তো মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই ছু"টি 
দেশের মধ্যে এমন পড়ি-মরি প্রতিযোগিতা চলেছে । এমন দিন 
যদি আসে, তবে মানব-সভ্যতার যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা 
ধারণা করাও কঠিন। 

তবে এজন্য বিজ্ঞানীকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ 
বিজ্ঞানীর কাজ হ'ল প্রকৃতির অস্তনিহিত নূতন নূতন তথ্য ও তত্ব 
আবিষ্ষার করা । এগুলির ভাল মন্দ বিচার ক'রে দেখবার কোনে 
অবকাশ তার থাকে না। এভাবে যেসব জ্ঞান লাভ করা যায় 
সেগুলির সদ্যবহার করা, কিংবা অপপ্রয়োগ করা, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
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করে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর। মারাত্মক বিস্ফোরক ডিনামাইট 
দিয়ে যেমন মানব-সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে ভেঙেচুরে নষ্ট ক'রে 
ফেল! যায়, তেমনি এদিয়ে আবার পাহাড়-পর্কত ভেঙে ফেলে পথ- 
ঘাট-টানেল প্রভৃতি তৈরি ক'রে মানুষের, যাতায়াতের পথও সুগম 
করা যায়। পরমাণুবোমার সাহায্যে জাপানের নাগাসাকি ও 
হিরোসিমায় ব্যাপক ধ্বংসলীল! সম্পাদন করা হয়েছিল, সেকথা 
আমর! জানি। কিন্তু পরমাণুযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা 
উপলব্ধি ক'রে এখন সব দেশের বিজ্ঞানীরাই পরমাণু-শক্তিকে 
শীস্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার জন্য উদ্ভোগী হয়ে উঠেছেন। তাই 
যে উন্নততর ও সমৃদ্ধতর জীবনের কথা এখন আমর] কল্পনাও করতে 
পারি না, তারই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে পরমাণু- 
যুগ। এ যুগের নাগরিক হয়ে একে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হবে কি? তাইতো বলি, এসব পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানের 
অপপ্রয়োগ হবার সম্ভাবনা আছে বলেই এসব পরীক্ষা বন্ধ ক'রে 
দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করা বাতুলত৷ মাত্র। মানুষকে এগিয়ে 
চলতে হবে সাধনার ছূর্গম পথে, এখনই লাভ-লোকসান হিসেব 
করতে বসলে তার চলবে ন1। 

কয়েক বছর আগে, মহাকাশ-সংক্রানস্ত গবেষণার জন্য বিপুল 
ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার সময় ভূতপূর্ব মাকিন প্রেসিডেন্ট 
আইসেনহাওয়ার যা! বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | 
তিনি বলেন, “বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কখনও আগে 
থাকতেই হিসেব নিকেশ ক'রে প্রমাণ করা যায় না। একই কারণে 
আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণের বেলায়ও তা সম্ভব হয় না। কিন্ত 
আমরা যদ্দি কোনে। শিক্ষা লাভ ক'রে থাকি তা হ'ল এই যে, এইসব 
আবিষ্কার বা দেশভ্রমণের মূল্য ফিরে পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। 
তাছাড়া এতে প্রমাণ হয় যে, মানুষ বেঁচে আছে, আর তার 
কৌতৃহলের নিবৃত্তি নেই।” 
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ভূতপূর্ব মাফিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন 

«আমরা যে এই দশকের মধ্যেই চাদরে যেতে চাই এবং অন্যান্য 
কাজ করতে চাই তার কারণ এ নয় যে এসব কাজ সহজ, কারণ 
এসব কঠিন, কারণ এই লক্ষ্যই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং দক্ষতার 
প্রয়োগে এবং পরিমাপে সহায়তা করবে ।” 

আর রেডিয়াম-আবিষ্ত্রী জগছিখ্যাত মহিল।-বিজ্ঞানী মাদাম 
কুরী কোনো এক সময় বলেছেন, “ছুঃসাহসিক অভিযানের প্রবৃত্তি 
আমাদের পৃথিবী থেকে আজও মরে যায়নি। যখনই আমার 
আশেপাশে কোন শক্তি চোখে পড়ে, তখনই সেই অবিনাশী ছুঃসাহমী 
প্রবৃত্তি, যা কৌতূহলের গ! ঘে'ষে চলে, তার দেখ! পাই. 1” 

মানুষ সত্যসন্ধানী। তার কৌতূহলের যেমন সীম! নেই, 
তেমনি তার অসাধ্য বলেও কিছু নেই। অজানাকে জানবার, 
অজেয়কে জয় করবার আগ্রহ তার চিরকালের। তাইতো সে 
মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে বার বার অভিযান চালায় ছুর্গম গিরি কান্তার 
মরু আর ছুস্তর পারাবারে, ডুব দেয় সাগরের অতল তলে । চাদের 
বুকেও যে কত রহস্য, কত অমূল্য সম্পদ লুকানে! রয়েছে, তা কে 
জানে? চাদে ন! যাওয়া পর্যন্ত মানুষের সেই কৌতৃহলের নিবৃত্ধি 
হবে না। তাইতো মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে বার বার মহড়া 
দিচ্ছে, মহাকাশ-বিজয়ের ছুরভ্ত আশা নিয়ে। বল! যায় না, এমনি 
এক সফল অভিযানের ফলেই হয়তো! জান! যাবে অনেক নূতন নূতন 
বৈজ্ঞানিক তথ্য, আর তা থেকেই হয়তো মীমাংসা হবে অনেক নূতন 
নৃতন রহস্তের। 


সহওজম স্ল্লিচ্ছে্ 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
প্রস্তুতি পর্ব ঃ 

১৯৬১ সালে পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম মহাকাশ জয় করে। 
তারপর থেকেই চন্দ্রলোকে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে জোর 
প্রস্তুতি চলেছে সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু 
এজন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার, অনেক তথ্য সংগ্রহ করা 
দরকার, যাতে মহাকাশের অজানা পথে হঠাৎ কোনে। বিপদের 
সম্মুখীন না হ'তে হয়। এজন্য ছুই দেশের মহাঁকাশচারীরাই 
মহাকাশে গিয়ে নানারূপ ছুরূহ পরীক্ষার মহড়া দিয়েছেন। এরূপ 
কয়েকটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা হ'ল। 

১৯৬২ সালের ১১ই আগস্ট, ভারতীয় সময় বেলা ছ'টোয়, 
মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ মহাকাশ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। 
ইনি রাশিয়ার তৃতীয় মহাকাশচারী । এ'র মহাকাশযানের নাম-- 
ভোস্তক-৩। 

এর পরদিনই ভারতীয় সময় ১টা ৩২ মিনিটে রাশিয়ার চতুর্থ 
মহাকাশচারী পাভেল পপোভিচ মহাকাশ-পরিক্রমা শুর করেন। 
এ"র মহাকাশযানটির নাম-_ভোস্তক-৪। 

ছুট মহাকাশযান একই কক্ষপথে পরস্পরের খুব কাছাকাছি 
কয়েক মাইল ব্যবধানে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, এই সংবাদ 
সারা পৃথিবীতে বিপুল চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে। কারও কারও মতে। 
এর ফলে মহাকাশ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার ছার উন্মুক্ত 
হয়। ছুই মহাকাশচারীই পরম্পরের মধ্যে এবং পৃথিবীর সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। 

মহাকাশে এই জোটবাঁধা পরিক্রমার দ্বারা এই প্রমাণিত হ'ল 
যে, চন্দ্রলোকে যেতে জ্বালানি সমস্তা আর রইল না। পৃথিবীর 
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চারিদিকে প্রদক্ষিণরত মহাকাশযান থেকেই যে চন্দ্রলোকগামী 
মহাকাশযানে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে, মে বিষয়ে আর কোন 
সন্দেহ রইল ন!। 

১৫ই আগস্ট সোভিয়েত মহাকাশচারীদ্য় নিরাপদে পৃথিবীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। মহাকাশে থাকবার সময় নিকোলায়েভ ৯৪ 
ঘণ্টা ১৫ মিনিটে ৬৩-৬৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে ১৫,০০০০০ 
মাইলেরও বেশী পথ (অর্থাৎ তিনবার চাদে যাওয়া-আসার বেশী 
পথ ) অতিক্রম করেন এবং পপোভিচ ৭০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে ৪৭-৪৮ 
বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে ১২,৫০,০০০ মীইলেরও বেশী পথ অতিক্রম 
করেন। 

নিকোলায়েভ এবং পপোভিচের মহাকাশ-পরিক্রমার ফলে ছু'টি 
বিষয় স্পষ্ট হ'ল-_(১) চাঁদে যাওয়া-আসার জন্য যে প্রচণ্ড ধকল 
সহা করতে হবে, তা সহ্য করবার শক্তি মানুষের আছে; (২) 
মহাকাশযান প্রেরণ করার এবং ফিরিয়ে আনবার খুটিনাটি সমস্ত 
ব্যাপারে রুশ বিজ্ঞানীরা নিখুঁত সাফল্য অর্জন করেছেন। 

বল! বাহুল্য, এর কিছুদিন পরেই মাফ্িন মহাকাশচারীরাও 
অনুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন। 

কিন্তু এরপর রাশিয়ার মহাকাশচারীরা যে অক্ষয় কীতি স্থাপন 
করলেন, তার বিবরণ শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 

১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ, ছ'জন সোভিয়েত মহাকাশচারী, 
বেলিয়েফ ও লিওনোফ, ভোক্ষড-২ নামক মহাকাশযানে চড়ে 
মহাঁকাশে যাত্রা করলেন। অদ্ভুত এক মহাকাশ-পোশাকে সজ্জিত 
লিওনোফ বিশ মিনিটের জন্য মহাকাশযানের বাইরে গিয়ে 
মহাকাশে বিচরণ ক'রে, অর্থাৎ পদচারণা ক'রে এবং ভিগবাজী 
খেয়ে, তারপর আবার মহাকাশযানে ফিরে এলেন। ভোস্কডের 
সঙ্গে সংযুক্ত বন্ধন-রজ্ছুটি কোনক্রমে ছিন্ন হয়ে গেলে, তাকে “মানুষ 
উপগ্রহ" হিসেবে অন্ততঃ ছ'সপ্তাহ ধরে সেই কক্ষপথে পাক খেতে 
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হ'ত। আর এভাবে ঘুরতে ঘ্বুরতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তারে 
প্রবেশ করার সঙ্কে সঙ্গেই লিওনোফ একট। উক্কার মতো জলে পুড়ে 
ছাই হয়ে যেতেন। এই ছুঃসাহসিক অভিযান শেষ হ'লে 





চিত্র ৩৫। রুশ মহাকাশচারী আলেক্সাই লিওনোফ-_পৃথিবীর প্রথম মানুষ 
যিনি মহাকাশে পদচারণার গৌরব অর্জন করেন 
( ভোস্কড-২, মার্চ, ১৯৬৫ )। 
[ 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


লিওনোফকে নিয়ে বেলিয়েফ ভোস্কড-২ চালিয়ে ১৯শে মার্চ নিরাপদে 
পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন। ' 
এরপর যিনি মহাকাশে বিচরণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি 
হলেন মাফ্চিন মহাকাশচারী মেজর হোয়াইট । ১৯৬৫ সালের ওরা 
জুন মেজর ম্যাকৃডিভিট এবং মেজর হোয়াইট জেমিনি-৪ নামক 





চিত্র ৩৬। এডওয়ার্ড হোয়াইট-_মাফিন মহাকাশচারীদের মধ্যে ইনিই প্রথম 
মহাকাশে পদচারণার গৌরব অর্জন করেন (জেমিনি-৪, জুন, ১৯৬৫ )। 
[ ইউ. এন্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত] 
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মহাঁকাশযানে চড়ে মহাকাশে যাত্রা করেন। মহাকাশযানটি যখন 
প্রশান্ত মহাসাগরের ১৫০ মাইল উপরে, তখন - হোয়াইট হামাগুড়ি 
দিয়ে মহাকাশযান থেকে মহাকাশে বেরিয়ে গেলেন এবং বিশ 
মিনিট ধরে মহাকাশে বিচরণ করলেন। মহাশুন্যে ভাসমান থাকা- 
কীলে হোয়াইট মহাঁকাশষানের সঙ্গে ২৫ ফুট দীর্ঘ একটি ্বর্ণরজ্জু- 
দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। মহাশূন্যে বিচরণশীল অবস্থাতেও হোয়াইট 
মহাকাশঘানের চালক ম্যাকৃডিভিটের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। 
ক্রমাগত চারদিন ধরে কক্ষ পরিক্রমার পর তার! আবার নিরাপদে 
অতলাস্তিক মহাসাগরে নেমে আসেন । 

মহাকাশে স্টেশন স্থাপনের মহড়া £ 

বিজ্ঞানীরা অনেকেই বলেন, চন্দ্রলোকে যাতায়াতের পথ সুগম 
ক'রে তুলতে হ'লে, প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান একটি 
নকল চাঁদকে কক্ষপথে স্থাপন করতে হবে। আর দেই নকল 
ঠাদটিই হবে সম্ভাব্য ব্যোম-পথের প্রথম স্টেশন। 

দূরপাল্লার রেল-ইঞ্জিন তার চলার পথের সবটা কয়লা ও জল 
একসক্ষে নিতে পারে না। পথের ধারে এক-একটি স্টেশনে থেমে 
নূতন ক'রে কয়লা ও জল নেয়, তাই সে অনায়াসে চলতে পারে 
শত শত মাইল দূরের পথ। একটি বিমানও তার চলার পথে 
সবট। তেল একসঙ্গে নেয় না। মাঝে মাঝে এক-একটি বিমান 
বন্দরে নেমে এসে তেল নিয়ে নেয়, তাই সেও অনায়াসে উড়ে চলে 
যায় হাজার হাজীর মাইল। তেমনি মহাশূন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্টে যে 
মহাকাশযান ব্যবহার করা হবে, তাও সবটা জ্বালানি একবারে 
নেবে না। পৃথিবী থেকে প্রেরিত মহাকাশযান মহাকাশ-স্টেশনে 
পৌছে নূতন জালানি নিয়ে, নূতন ক'রে শক্তি আহরণ ক'রে, নৃতন 
উদ্ষে পাড়ি দেবে মহাকাশের অন্য কোনে! স্টেশনের দিকে, যেমন 
-টাদের দিকে । 

এখন প্রশ্ন, মহাকাশে এই স্টেশন স্থাপন করা যাবে কী ক'রে? 


৫ 


৬৬ চল যাই চাদের দেশে 


বিজ্ঞানীদের ধারণা, রকেটের সাহায্যে যেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষ- 
পথে স্থাপন করা হয়েছে, একেও হয়তে! সেইভাবেই কক্ষপথে স্থাপন 
করা বাবে । এইভাবে গোটা! একটা স্টেশন হয়তো &কবারে তার 
কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হবে না। তবে এরূপ একটি স্টেশনের 
টুকরে। টুকরে! অংশ মহাকাশে নিয়ে গিয়ে তাদের জুড়ে জুড়ে একটা 
স্টেশন গড়ে তোলার কাজ একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। 
এ সম্পর্কে এ পর্বস্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে এই 
সম্ভাবনাটাই খুব বেশী উজ্জল হয়ে উঠেছে। 

এদিকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন রাশিয়ার 
মহাকাশচারীরা ১৯৬৯ সালে । ১৫ই জানুয়ারী সোয়ুজ-৪ ভ্াাদিমির 
সাতালোফসহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর 
সোয়ুজ-৫ নামক আর একটি মহাকাশযান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। 
এর মধ্যে ছিলেন তিনজন মহাকাশচারী-বোরিস ভোলিনোফ 
(অধিনায়ক ) আলেক্সাই ইয়েলিসেইয়েফ এবং ইয়েভ গেনি 
খনোফ। মহাকাশযান ছ'টি পৃথিবীর ১২৫ থেকে ১৪৫ মাইল 
উপরে পরম্পরের কাছাকাছি থেকে কক্ষ পরিক্রমা করতে লাগলো । 

এইভাবে চবিবশ ঘণ্টা উড়বার পর সোয়ুজ-৪ এবং সোয়ুজ-৫ 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ল। এই এতিহাসিক ঘটন। ঘটলে! ১৬ই 
জানুয়ারী, ভারতীয় সময় বেল! ২টা ২* মিনিটে 

সেদিন মন্ষোর অগণিত নরনারী টেলিভিশনে এই বিস্ময়কর দৃশ্য 
প্রত্যক্ষ ক'রল। টেলিভিশনের পর্দায় প্রথমে মহাকাশযানকে দেখা 
গেল একটি বিন্দ্ুর মতো। ক্রমশ তা বড় হ'তে লাগলো! । একজন 
মহাকাশচারীর গলা শোনা গেল,_“জারিয়া, আমি বৈকাল 
( সোয়ুজ-৫-এর সাংকেতিক নাম )1৮ ছৃ"টি মহাকাশযানের মধ্যে 
দুরত্ব তখন মাত্র ৪০ মিটার। 

ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্ত্র থেকে খবর এল,_“আমি মিলনের অনুমতি 
দিচ্ছি।” 
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এরপর টেলিভিশনের পর্দায় সোয়ুজ-৫-এর আকার ক্রমশ বড় 
হ'তে লাগলো', ক্রমে তার ডান! ছু'টি স্পষ্ট দেখা যেতে লাগলে! । 
মনে হচ্ছিল, সোয়ুজ-৫ যেন ক্রমশ দর্শকের দিকেই এগিয়ে আসছে। 

সোমুজ-৫ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সোয়ুজ-৪-এর সঙ্গে মিলিত 
হ'্ল। সঙ্গে সঙ্গে সোযুজ-৪-এর অধিনায়ক সাতালোফ বলে 
উঠলেন,_“সবকিছু চমৎকার !» 

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হর্যোৎফুল্ল স্বর শোন! গেল,_“সবকিছু 
স্বাভাবিক ! সবকিছু চমৎকার !” 

সাতালোফ চীৎকার ক'রে উঠলেন, __“সোজান্থজি ফোকরের 
মধ্যে ঢুকে পড়েছি, যেখানে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম ।” 

“্বাগতম্‌, বৈকাল।” 

“স্বাগতম্‌, আমুর ( সোয়ুজ-৪-এর সাংকেতিক নাম )।” এরপর 
শুরু হ'ল একটি যান থেকে উন্মুক্ত মহাকাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্য 
যানে প্রবেশ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতৃহলোদ্দীপক 
পরীক্ষার মহড়া । 

সোয়ুজ-এর ভেতরটা এমন ছিল যে, সেখানে মহাঁকাশ-পোশাক 
না! পরেই অনায়াসে থাকা যায়। উন্মুক্ত মহাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
আগে ইয়েলিসেইয়েফ ও খনোফ চলে গেলেন আর একটি কামরায় 
_যার নাম দেওয়া হয়েছে অরবিট্যাল কম্পার্টমেন্ট বা কক্ষপথের 
কামরা । সেখানে গিয়ে তার। মহাকাশ-পোশাক প'রে নিলেন এবং 
বেরুবার পথটি ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে অধিনায়ককে 
জানালেন,-“এবার আমরা যাচ্ছি 1” 

কেবিন এবং এ বিশেষ কামরার মাঝের দরজাটি আপনা 
থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। দরজার ওপাশে রইলেন অধিনায়ক 
ভোলিনোফ, আর এপাশে রইলেন অন্য ছু'জন মহাকাশচারী । 
এইবার এই কামরার ভিতরের চাপ বাইরের চাপের সমান ক'রে 
নেওয়! হ'ল। 


৬৮ চল যাই চাদের দেশে 


মহাকাশ-পোশাকের ভিতরের চাপ একট! নির্দিষ্ট মাত্রায় রেখে 
দেওয়। হ'ল, যাতে তা মহাকাশচারীর স্বাস্থ্য বিপন্ন না করে, আর 
তার চলাফেরা ব্যাহত না হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, 
মহাকাশ-পোশাকের ভিতরের ও বাইরের চাঁপে বেশী পার্থক্য ঘটলে 
পোশাকটি ফুলে ফুটবলের মতো হয়ে যেতে পারে এবং চলাফের' 
অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে । আবার মহাকাশ-পোশাকের মধ্যে 
চাঁপ খুব কম হয়ে গেলে রক্ত ফুটতে আরম্ভ করবে, তখন মৃত্যু 
অনিবার্ধ। 

এইবার বেরুবার পথটি খুলে গেল, আর সেখান দিয়ে মহাকাশ- 
চারীরা একে একে বেরিয়ে এলেন। মহাকাশ-পোশাঁকের নানা 
জায়গা জুড়ে নান! যন্ত্র পোশাকটি যেন ছোটখাট একটি যন্ত্রাগার। 
কোনটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কোনটি বা পোশাকের 
ভিতরফার তাপমাত্রা! নিয়ন্ত্রিত করছে। 

মহাকাশ-পোশাকের স্থিতিস্থাপক চামড়া তৈরি হয়েছে খুব 
মজবুত মালমসল! দিয়ে। পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়, এরকম বিশেষ 
কাচ লাগানে। শিরস্ত্রাণ তারা! পরেছিলেন-_-এটি সৌরশিখা থেকে 
তাদের চোখ রক্ষা করছিল। পোশাকের জোঁড়গুলে! এমন ছিল 
যে, মহাকাশচারীর1 অবাধে চলাফেরা করতে পারছিলেন, কোনে! 
অসুবিধা হচ্ছিল না। 

মহাকাশযানের বাইরে আসার পরেও কিন্তু তাদের সঙ্গে 
অধিনায়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল না, তাদের পোশাকের সঙ্গে 
মহাকাশযানের তারের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রইল। এই তারের 
ভিতর দিয়েই পোশাকরূপী এবং মানবদেহরূগী যন্ত্রাগারের সব 
খবর অধিনায়কের কাছে পৌছাতে লাগলো । তারপর সেখান 
থেকে চলে এল পৃথিবীতে ডাক্তারদের কাছে। ও"দের হুদ্পি 
কেমন কাজ করছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা, 
এবং সব চাইতে বড় কথা, ও'দের মনে কোনো ভয় বা. উদ্বেগ দেখা 


পৃথিবীর মায়ের চন্দ্র প্রদঙ্গিণ ৬৯ 


দিচ্ছে কিনা, সব খবরই পৌছাতে লাগলো! পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের 
কাছে। | 

দু'জন অধিনায়কই টেলিভিশন-ক্যামেরা তাক ক'রে রাখলেন 
বাইরে ও'দের দিকে, ও'দের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। 
পৃথিবীর মানুষও বিন্ময়ে হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো ও'দের শুন্টে 
ভেসে চলার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য । 

এই অভিযান সম্পর্কে ইয়েলিসেইয়েফ বলেছেন, _“সোয়ুজ-৫ 
থেকে বাইরে পা বাড়িয়ে দেখতে পেলাম, আকাশে স্ুচীভেগ্ঠ 
অন্ধকার, তার মধ্যে বাদামী রঙের পৃথিবীর অর্ধেকটা মেঘে ঢাকা। 
এই পটভূমিকায় মহাঁকাশযানটিকে এমন সাদ দেখাচ্ছিল যে, চোখ 
ঝলসে যায়।” 

কর্মসূচী অনুযায়ী উন্মুক্ত আকাশে তৎপরত শেষ করাঁর পর 
ওরা সোয়ুজ-৪-এর বিশেষ কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন 
এ কামরার মধ্যেকার চাপ বাইরের চাপের সমান ক'রে দেওয়া 
হয়েছিল, আর প্রবেশপথের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়েছিল। 
কামরার মধ্যে প্রবেশ করার পর ঢাকনাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, 
এবং পোশাকের ও কামরার চাপ আবার স্বাভাবিক পধায়ে নিয়ে 
আসা হ'ল। এরপর পোশাক খুলে তারা দরজার ভিতর দিয়ে 
কেবিনে প্রবেশ করলেন । 

এসম্পর্কে অধিনায়ক সাতালোফ পরে বলেছেন+_“মহাকাশ- 
যানের ঢাকনা খুলে ও'রা আসছেন দেখতে পেয়ে আমিও আমার 
কেবিনের কবাটের উপর লিখে রাখলাম-_ম্বাগতম্।” 

মহাকাশযান ছু*টি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টা! 
ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল। তারপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেল। 

এ সম্পর্কে খনোফ বলেছেন, _-“মহাকাশযানটি বিচ্ছিন্ন ক'রে 
নিয়ে আসার ঠিক আগে ভোলিনোফকে বললাম,_এবার তুমি 


৩ চল যাই চাদের দেশে 


একলা রইলে, আবার দেখ! হবে পৃথিবীতে । তোমার নিরাপদ 
অবতরণ কামনা করছি।৮ 

অভিযান শেষে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে সোয়ুজ-৪ 
নিথিত্বে পৃথিবীতে নেমে এল। আর সোয়ুজ-৫ একলাই পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করতে লাগলো । তারপর ১৮ই জানুয়ারী সোয়ুজ-৫-ও 
নিরাপদে পৃথিবীতে নেমে এল। 

এই সর্বপ্রথম মহাকাশে মন্ুয্যবাহী ছু"টি মহাঁকাশযানের মধ্যে 
এক এঁতিহাসিক মিলন ঘটলো! । কারণ, চার ও পাঁচ নম্বর সোয়ুজ 
একত্র হয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটি যন্ত্রঘাটি স্থাপন ক'রল। এতে 
শুধু চালক-বদলই নয়, মহাকাশ থেকে মহাকাশচারীকে উদ্ধার 
করা, কলকজ্জা জোড়া দেওয়া বা মেরামতির কাজে দল বেঁধে অংশ 
নেওয়ার সম্ভাবনা খুলে গেল। 

এই অভিযান সম্পর্কে সাতালোফ বলেছেন,_“আমাদের এই 
পর্যটন আরও উন্নত ও বিচিত্র পরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছে । ভাবী- 
কালে এ ধরনের ্বঙ্পস্থায়ী পর্যটনের আর কোনে। আকর্ষণই 
থাকবে না । 

অবশ্য, ভাবীকালে আরো বেশী সংখ্যক মহাকাশযান এইভাবে 
মিলিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার তৈরি করবে । সেগুলিকে 
পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কোনে অর্থ নেই। বরং মহাকাশচারীর! 
পালা করে সেখানে যাবেন, আসবেন ।” 

কাজেই মনে হয়, অদূর ভবিষ্ততেই হয়তো এরূপ একটি 
মহাকাশ-স্টেশন স্থাপন করা সম্ভব হবে। আর তা যদি হয়, 
তাহ'লে ইচ্ছামত সেখানে যাতায়াত কর! কিছুই কঠিন হবে 
না। এজন্য ছোটখাট রকেট ব্যবহার করা যেতে পারে। 
বিজ্ঞানীরা এই রকেটে ক'রে মহাঁকাশ-স্টেশনে উঠে যাবেন। 
তারপর কাজকর্ম সারা হ'লে আবার নেমে আসবেন পৃথিবীতে | 
তবে ভ্রাম্যমাণ এ স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছুই ঘন্টায় ১৫)৮০০ 


পৃথিবীর মানুষের চন্ত্ প্রদক্ষিণ প১ 


মাইল বা তারও বেশী বেগে ছুটে চলবে । কাজেই তখন এই রকেটটি 
যেদিকে ছুটে চলেছে তার বিপরীত দিকে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে এর 
গতিবেগ কিছুট। কমিয়ে ছিতে হবে। তাহলেই অভিকর্ধের টানে 
এই রকেটটি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নেমে 
আসতে থাকবে । এভাবে পৃথিবীর ৫* মাইলের মধ্যে এসে, 
অপেক্ষাকৃত ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করার আগেই, তার বেগ আরে। 
কমিয়ে দিতে হবে। তাহলেই সে একটি জেট-প্লেনের মতো৷ 
নিবিদ্বে নেমে আসতে পারবে। 

বিজ্ঞানীদের বিশ্বীস, মহাশৃন্ের এই ঘণাটিতে বসে আকাশের 
বিচিত্র রহস্য উদঘাটন করা অনেক সহজ হবে। বতক্ষণে পৃথিবী 
তার মেরুদণ্ডের উপর একবার মাত্র পাক খায়, সেই সময়ের মধ্যে 
এই স্টেশনটি ১২ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। কাজেই পৃথিবীর 
কোথায় কি ঘটছে, ত1 মহাশৃন্চের ঘণাটি থেকে সব সময় অতি 
সহজেই পর্যবেক্ষণ কর যাবে। আর একটা কথা। 'স্টেশনটি 
বায়ুমণ্ডলের সীম ছাড়িয়ে বিচরণ করবে। কাজেই এখান থেকে 
গ্রহ-উপগ্রহগুলি আরও অনেক স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। সুতরাং 
এখান থেকে গ্রহ-উপগ্রহ পধবেক্ষণের কাজ অনেক সুচারুরূপে 
সম্পাদন করা যাবে। তাছাড়া এরূপ একটি স্টেশন স্থাপন করা 
যদি সত্যসত্যই সম্ভব হয়, তবে সেখান থেকে চন্দ্রলৌকে যাতায়াত 
করা যে আরে! অনেক সহজ হবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য । 


মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানের চন্দ্র প্রদক্ষিণ £ 

মহাকাশযানে ক'রে চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে আসার উদ্দেশ্যে হু'দেশেই 
জোর প্রস্ততি চলছিল অনেক দ্দিন ধরেই, তবে এ বিষয়ে রাশিয়ার 
বিজ্ঞানীরাই প্রথম কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেন। 

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রুশ বিজ্ঞানীরা জোণ্-€৫ নামক 
নানাপ্রকার যন্ত্র-সম্বলিত এক মহাকাশযানকে সাফল্যের সঙ্গে 
উতক্ষেপ করলেন ঠাদের দিকে । তারপর ঠাদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ 
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করিয়ে তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। 
এই মহাকাশযানটি ভারত মহাসাগরের একটি পূর্বনির্িষ্ট স্থানে 
নিধিত্বে অবতরণ করে। একটা সোভিয়েত জাহাজ সেখানে টহল 
দিচ্ছিল। জোণ্ু-৫-কে এই জাহাজে তুলে প্রথমে বোম্বাইয়ে আনা 
হয়। সেখান থেকে একটি বিমানে ক'রে তাকে নিয়ে যাওয়া! হয় 
রাশিয়ায় । 

এই খবরে সারা বিশ্বে দারুণ চাঞ্চল্যের স্থ্টি হয়। অনেকেরই 
দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মানুষের পক্ষে ঠার্দে অভিযান চালানো সম্ভবপর 
হবে অদূর ভবিস্যতেই। 

কিন্ত এর অল্পদিন পরেই মাকিন মহাকাশচারীরা যে অক্ষয় 
কীতি স্থাপন করলেন তা পূর্বেকার সকল কৃতিত্বের রেকর্ডকেই ম্লান 
করে দিল। সে সম্পর্কেই এখন বলছি । 
পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ঃ 

১৯৬৮ সালের বড়দিনের সবচেয়ে বড় খবর, মানুষ চন্দ্র জয় 
করেছে, মহাকাশে গিয়ে চক্র প্রদক্ষিণ করেছে, তারপর নিবিদ্ধে 
ফিরে এসেছে মাটির পুথিবীতে । 

শনিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে 
আমেরিকার কেপ্‌ কেনেডি থেকে আপোলো-৮ মহাকাশযানসহ 
৩৬৪ ফুট উচু স্তাটার্ন রকেটটি পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উঠলো । সূর্যকে 
সাক্গী রেখে ঠাদকে সাত পাকে বীধবে ব'লে তিনটি মানব-সস্তান 
যাত্রা ক'রল পৃথিবী ছাড়িয়ে সেই চিরন্তন স্বপ্নের রাজ্যে । ছুঃসাহসী 
এই তিন মহাকাশচারীর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান (অধিনায়ক )) 
জেমস এ. লোভেল এবং উইলিয়াম এ. ত্যাণ্তীর্স। 

১০০ মাইলেরও কিছু উপরে উঠে আপোলো-৮ যখন পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল । 

মহাকাশচারীর। হু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। এ সময়ের 
মধ্যেই তারা যন্ত্রপাতিগুলি সব ভাল করে দেখে নিলেন। সব কিছু 


পৃথিবীর মান্গুষের চন্তা প্রদক্ষিণ ৭৩ 





চিত্র ৩৭ 
আপোলো-৮-এর অভিযান্রিগণ। 
ফ্যাঙ্ক বোরম্যান (অধিনায়ক ), জেমূস এ. লোভেল, উইলিয়াম এ. আযাণ্তার্স। 


পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করতে হ'লে মহাকাশযানের 
গ্রতিবেগ হওয়া! দরকার ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল । তাই রকেটের 
মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল াদের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে রকেট-ইঞ্জিনটি 
চালু করে দেওয়া হ'ল। এর ফলে মহাকাশযানের গতিবেগ 
দাড়ালো ঘণ্টায় ২৪,৮৫০ মাইল। কিছুক্ষণ পরেই রকেট-ইঞ্জিন 
নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর থেকে মহাকাশযান তার নিজন্ব 
গতিতে ছুটে চললে! ঠাদের দিকে । 

ছুঃসাহসী তিন মহাকাশচারী মহাকাশে তাদের পথ খু'জে নিয়ে 
যাত্রা করলেন, জ্যোতিষ্ষমগ্ুলের এক অজানা পথে, যে পথে এর 
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আগে মানুষ কোনদিন পা বাড়ায় নি। তাদের লক্ষ্য, প্রায় ২ লক্ষ 
৩৪ হাজার মাইল দূরবর্তাঁ মোহময় টাদ, যে তাকে আবহমান কাল 
ধরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে । 

এইভাবে পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে তারা যত এগিয়ে চললেন, 
মহাকাশযানের গতিবেগও তত কমতে লাগলো । চলতে চলতে 
সোমবার রাত্রে ভারতীয় সময় ১টা ৫৯ মিনিটে, তারা গিয়ে 
উপস্থিত হলেন এমন এক জায়গায় যেখানে পৃথিবীর অভিকর্ষের টান 
শেষ হয়েছে এবং চাঁদের অভিকর্ষের টান শুরু হয়েছে। তখন 
আযাপোলোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৩৩ মাইল আর চন্দ্রপৃষ্ঠ 
থেকে তার দূরত্ব ছিল প্রায় ৩০ হাজার মাইল। 

এই স্থানটি অতিক্রম ক'রে যাওয়া মাত্রই াদ যেন মহাকাশ- 
যানটিকে লুফে নিল। তখন থেকে চাদের আকর্ষণে প্রতিমুহূর্তেই 
আপোলোর গতিবেগ আবার বাড়তে লাগলো । 

এরপর ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বেল! ২টা ৪৫ মিনিটে পৃথিবী 
থেকে নির্দেশ গেল; “চন্দ্র প্রদক্ষিণের জন্য প্রস্তুত হও |” 

সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ থেকে জবাব এল, প্রস্তুত আছি ।” 

টাদের অভিকর্ষের টানে মহাকাশযানটি ধনুকের মতো বাঁকা 
একটি পথে এগিয়ে গেল টাদের সেইদিকে, যেদিক মানুষ এর 
আগে আর কোনদিন দেখতে পাঁয়নি। ৩টা ১৮ মিনিটে তারা 
াদের সেই অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট আকাশে গিয়ে হাজির হলেন। 
তখন তাদের সামনে অচেনা চাদ, আর পেছনে ত্রহ্মাণ্ডের অনস্ত 
বিস্তার। পৃথিবীর চিরচেন। মুখখানাও আর দেখ! যাচ্ছে না। 
পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগও সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন । কারণ, 
তাদের সম্মুখে তখন চাদ দাড়িয়ে আছে এক অনতিক্রম্য বাধার 
মতো । 

এই অবস্থায় মহাকাশচারীর1 একটি বিপরীতমুখী রকেট চালিয়ে 
মহাকাশযানের গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইলের মধ্যে নিয়ে 
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এলেন। এই গতিবেগই মহাকাশযানকে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন 
ক'রল। শুরু হ'ল চন্দ্র প্রদক্ষিণ। 

এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ছ'হাজারেরও বেশী 
বিজ্ঞানী ছুরু ছুরু বক্ষে শ্বাস রোধ ক'রে প্রতি মুহুর্ত গুণছেন। হয় 
মহাকাশচারীরা পাবেন অনস্ত গৌরব, নয় তার চিরকালের জন্য 
হারিয়ে যাবেন মহাকাশের অসীম অন্ধকারে। 

ধীরে ধীরে কেটে গেল ছুঃসহ ৩৭ মিনিট। তারপর ঠিক ৩ট' 
৫৫ মিনিটে বেতার-গ্রাহকে আবার ওদের গল। শোন। গেল। চাঁদকে 
প্রদক্ষিণ করতে করতে তারা আবার ঠাদের এপিঠে চলে এসেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে কেপ কেনেডিতে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। পৃথিবীর 
অগণিত মানুষ স্বপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলে|। 

বেতার-তরঙ্গে খবর এল,-_-“বেশ আছি, চমতকার আছি। ৪ 
মিনিটের একটু বেশী সময় রকেট-ইঞ্জিন চালু রাখতে হয়েছিল । 
টাদদের সব-চাইতে কাছে যখন যাচ্ছি, তখন দূরত্ব থাকছে ৬০৫ মাইল 
আর সব-চাইতে দূরে যখন যাচ্ছি, তখন ১৬৯ মাইল ।” 

এরপর আরও ১১ সেকেও্ড ধরে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে ওরা 
মহাকাশযানের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার ক'রে নিলেন। তখন 
দূরত্ব দাড়ালো প্রায় ৭০ মাইল। 

চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে টেলিভিশনে ওঁরা পৃথিবীতে চাদের ছবি 
পাঠালেন। নান! দৃষ্টিকোণ থেকে টাদকে দেখলেন এবং চন্্রপৃষ্ঠে 
অবতরণের উদ্দেন্যে নির্বাচিত পাঁচটি স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ 
করলেন। 

এতকাল মান্থুষ ঠাদকে দেখেছে প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল 
দূর থেকে, আর এখন লোভেল তাকে দেখলেন মাত্র ৭০ মাইল দূর 
থেকে। 

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন কর! হ'ল।__“আবহমানকালের 
ঠাদকে কেমন দেখছ ?” 
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লোভেল জবাব দিলেন, টাটা আমলে ধূসর, আর কোন রং 
নেই। উর্বরতার সাগরকে পৃথিবী থেকে একরকম দেখায়, এখন 
দেখছি অন্য রকম। চন্্রপৃষ্ঠে আলো-আধারের যে সীমারেখা, তার 


দিকে যতই এগোচ্ছি বৈষম্যটা তত ফুটে উঠছে।” 





চিত্র ৩৮। আযাপোলো-৮-এর জানাল! থেকে গৃহীত আলোকচিত্র । 
ঠাদের অগোচর দিকের কিছুট! দেখা যাচ্ছে । উপর দিকের গোলকার কালো 
ছোপটি হ'ল সংকটের সাগর । আর ডান পাঁশে নীচের দিকে কিনারার 


কাছে যে গিরিকেন্দ্রিক গহবরটি দেখ! যাচ্ছে, তার নাম ত.সিওলকভ-স্কি। 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজগ্ে প্রাপ্ত ] 


আর অধিনায়ক বোরম্যান বললেন, “কঠিন পাথরে তৈরি 
এখানকার দিগন্তরেখা । আকাশ পিচের মতো ঘন অন্ধকারে 
মোড়া। আর হৃর্য? সে যেন ধবধবে সাদা একটি আলোর পিও। 
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পায়ের নীচে ধীরে ধীরে অপন্থত হচ্ছে ক্যাস্পার ও খিল্বার্ট 
জ্বালামুখ ছ'টি।. আর দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটি পর্বতমালা, 
মাথা উচিয়ে রয়েছে। আমর! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই পাহাড়ের 
চুড়া ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁদের গায়ে থাবা 
মেরে মেরে পাথরের টাই সরিয়ে কারা যেন বড় বড় গর্ত তৈরি ক'রে 
রেখেছে। ওরাই হ'ল সেইসব জ্বালামুখ যাদের আমর! এতকাল 
দুরবীণ দিয়ে দেখেছি । আজ এই মুহূর্তে তারা সকলেই আমাদের 
চোখের সামনে ।” ৰ 

াদের জমির দিকে তাকিয়ে বোরম্যান আরও বলেছেন,_“এই 
বিশাল প্রাণহীন শুশ্যতার ক্ষেত্র যেন আগন্তকর্দের নামতে বারণ 
করছে। বাস করবার, কিংবা! কাজ করবার পক্ষে এ জায়গাট! যে 
মনোহর নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।” 

মহাকাশচারীরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন মোট দশবার, প্রত্যেকবার 
সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা ক'রে । বলা বাছল্য, প্রত্যেকবারই প্রায় 
৪৫ মিনিট সময় তারা থাকেন টারদ্দের আড়ালে, আর সেই সময় 
তাদের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ থাকেনি । 

টাদের আকাশে গিয়ে গর! পৃথিবীকেও দেখলেন, কিন্তু এবারে 
দেখলেন প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূর থেকে । সে এক নূতন 
চোখে দেখা । চাদকে আকাশে যেমন দেখ! যায়, চাদের দেশে 
গিয়ে পৃথিবীকে দেখালে! তার চেয়ে আরে! অনেক বড় এবং সুন্দর । 
কারণ, পৃথিবীর ব্যাস াদের ব্যাসের প্রায় চার গুণ। পৃথিবীর 
অর্ধেকটা তৃর্যালোৌকে উদ্ভাসিত, বাকি অর্ধেক রাত্রির অন্ধকারে 
ঢাকা । আলোকিত অংশে উজ্জ্রল সাদা মেঘ, বাদামী রঙের জমি, 
আর নীল সমুদ্র সব স্পষ্ট দেখা গেল। 

আাঁপোলো-৮-এর জানালা থেকে ওরা ছবি তুললেন। নীচে 
চাদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী । সে এক অপূর্ধ দৃশ্য ! 

অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা । চন্দ্রকে দশবার 
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প্রদক্ষিণ করার পর মহাকাশচারীর! চন্দ্রের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিম্ন করার 


উদ্দেন্টে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্জিনটি আবার চালু করে দিলেন। 
তখন মহাকাশযানটি ঘন্টায় ৫৫০ মাইল বেগে ছুটলো পৃথিবীর 





চিত্র ৩৯ 


আাপোলো-৮-এর জানাল! থেকে তোলা আলোকচিত্র । 
নীচে চাদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী । কী অপূর্বদৃশ্ত! 
[ ইউ. এস. আই. এস্‌.এর.সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ পম: 


দিকে । তখন কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোন যোগাযোগ 
ছিল না, কারণ তখন মহাকাশযানটি ছিল াদের ওপাশে । বলা 
বান্ছুল্য, ঠাদের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করার পর্যায়টিও ছিল অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনটি ঠিকমতো! চালু ন। হ'লে, কিংবা! তাতে সামান্য 
ত্রটি-বিচ্যুতি ঘটলে, ১০০০০০৪ জীবনে ঘনিয়ে আসতো! এক 
দারুণ দববিপাক। 

যাই হোক, ওরা নির্ভুল পথে এগিয়ে এসে এক সময় পৃথিবীর 
অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহাকাশ- 
যানের গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগলো । আাপোলো-৮ যখন 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমায় এসে পৌছালো, তখন তার 
গতিবেগ ফাড়িয়েছে ২৪,৬৩০ মাইল । এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায়, 
পৃথিবীর বায়ুমণগ্ডলে প্রবেশ করবার সময়, আাপোলো-৮-কে এমন- 
ভাবে পরিচালিত করা হ'ল যাতে তাপ-প্রতিরোধক আবরণসহ 
মহাকাশযানের চেপ্টা দ্রিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে । কী অদ্ভূত 
বৈজ্ঞানিক কুশলতা! বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাড়ালো ৩,০*০ 
ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, কিন্তু তখন কেবিনের ভিতরে উষ্ণতা রইল মাত্র 
২১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মহাঁকাশচারীরা সবচেয়ে দ্রেতবেগে বায়ু- 
মগ্ডলে প্রবেশ করার এবং সবচেয়ে বেশী উষ্ণতা সহ ক'রে বেঁচে 
থাকার এক নৃতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। 

এরপর তাদের ক্যাপস্ুলটি প্যারাস্ুটে ভর ক'রে সুনির্দিষ্ট সময়ে 
( শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটে ), এবং হাওয়াই 
দ্বীপের কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক স্থনির্দিষ্ট জায়গায়, 
নিবিদ্বে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটি হেলিকপ্টার গিয়ে মহাকাশ- 
চারীদের তুলে নিয়ে এল কাছাকাছি অপেক্ষমান ইয়র্কটাউন 
জাহাজে । 

মহাঁকাশচারীরা সব সমেত ছ'দিন তিন ঘণ্টা সময় পৃথিবীর 
বাইরে ছিলেন। তারা চাঁদের দিকে ভ্রমণ করেন ৬৯ ঘণ্টা, চক্র 
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প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২০ ঘণ্টা, আর পৃথিবীর দিকে ফিরে 
আসতে সময় লাগে ৫৮ ঘন্টা। এই ১৪৭ ঘণ্টা সময়ে তারা 
অতিক্রম করেছেন মোট ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার মাইল পথ। এতকাল 
এ ছিল মানুষের কল্পনারও বাইরে। 

বোরম্যান, লোভেল এবং অ্যাণ্ডার্স, এ রা হলেন এ যুগের তিন 
শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী । এ'রাই প্রথম মানবদল ধারা পৃথিবীর অভিকর্ষ- 
বন্ধন ছিন্ন ক'রে চলে গেছেন অন্য এক জ্যোতিষ্ষের আকাশে । 
সেই জ্যোতিষ্ষের অভিকর্ষকে জড়িয়ে ধরে তাকে বার বার প্রদক্ষিণ 
করেছেন। চন্তরপৃষ্ঠের দূর-বিস্তৃত প্রান্তর, সুউচ্চ পর্বতমালা, আগ্নেয়- 
গিরির গহ্বর, শব্হীন চিরস্থির মহামরুর বীভংসতা সবই ত্ার। 
প্রত্যক্ষ করেছেন নিকট থেকে, বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টিতে । চাদের 
অগোচর দিক, অর্থাৎ যে দ্বিকটি মানুষ এর আগে কোনদিন দেখতে 
পায়নি, সেদিকও তারা দেখেছেন। আর দেখেছেন, তাদের 
চিরচেন1 পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে। তারপর একসময়, ছুরস্ত 
দামাল ছেলেদের মতো', শ্রাস্ত ক্লাস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন জননী 
পৃথিবীর কোলে । তাই তো দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীর! মহাকাশের 
বীর কলম্বসদের জানিয়েছেন আস্তরিক অভিনন্দন। এদের 
অসাধারণ কৃতিত্বের কথা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল 
চিভ্চিত হয়ে থাকবে ব্বর্ণাক্ষরে। 


টাদের ভেল! £ 

দেখি ল্লাই কভু, শুনি নাই কানে এমন তরণী বাওয়া ! 
এযুগের আর এক ছুঃসাহসিক অভিযানের খবর, পৃথিবীর ছু'টি 
মানুষ “টাদের ভেলা-তে ক'রে ভেসে পড়েছেন মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্রে 
মানে মহাকাশে, ছু'-ছ'বার চাদের দশ মাইলের মধ্যে গিয়ে তাকে 
ভাল ক'রে দেখেছেন, তারপর নিধিত্বে ফিরে এসেছেন মূল মহাকাশ- 
যানে, সেখান থেকে আবার জননী পৃথিবীর কোলে । 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্গিণ ৮১: 
ছুঃসাহসিক মহাকাশ-সভিযানের ইতিহাসে এ এক নূতন 
বিন্ময়। আযাপৌলো-১* এইভাবে নৃতন সাফল্যের গৌরবে দীপ্ত 
হয়ে মানুষের মনের মহাকাশকেও দীপ্ত ক'রে তুলেছে। টমাস্‌ 
পি..স্ট্যাফোর্ড, ইউজিন এ. সারনান এবং জন ডব্লিউ. ইয়ং-_এই 
তিনজন মাঞ্চিন মহাঁকাশচারী ধার! মানবীয় প্রতিভা, কৌতৃহল ও 
ছঃসাহনিকতার প্রতিনিধি হয়ে এই ঘটনার নায়কত। করেছেন, তার! 
যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হর্যোৎফুল্প বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার দ্বারা অভিনন্দিত 
হবেন, সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই। 

১৯৬৯ সালের ১৮ই মে, রবিবার বেলা ১২ট1 ৪৯ মিনিট (ভারতীয় 
সময় রাত্রি ১০-১৯ মি.) ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী কেপ্‌ কেনেডিতে 
৩৬৪ ফুট উচু স্তাটার্ন-৫ রকেটের ইঞ্জিনগুলি ঘোররবে গর্জন করে 
উঠলো । তিনজন. মানব-আরোহী নিয়ে ৩,০০০ টনেরও বেশী 
ওজনের রকেটটি ধীরে ধীরে তার অবস্থান স্থল ছেড়ে উঠলো! । তার 
দেহের চেয়ে ছিগুণ লম্বা! ধিরাট এক অগ্নিশিখাঁর বিপুল ধাক্কায় সে 
মেঘ ফুড়ে আকাশে উঠলো, তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুহূর্তের 
মধ্যেই চলে গেল দৃষ্টির অস্তরালে । জ্বালানি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রথম পর্যায়ের রকেটটি খসে পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটিও এমনি ক'রে খসে পড়ে গেল। এর পর 
তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটিকে খানিকক্ষণ জালিয়ে আপোলো-১০-কে 
পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে স্থাপন কর! হ'ল। পৃথিবী থেকে তার 
দূরত্ব হ'ল ১০১ থেকে ১০২৬ মাইলের মধ্যে। সব সমেত সময় 
লাগলো! মাত্র ১১ মিনিট । 

এর পরের খবর-__মহাকাশচারীরা পুর্ব পরিকল্পনা মতে। ভারতীয় 
সময় রাত্রি ১টা ৫৩ মিনিটে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট চালু ক'রে চাদের 
দিকে তাদের পথ সুনির্দিষ্ট ক'রে নিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ের 
রকেটের কাজ শেষ, তাই স্টো আপন। থেকে খসে পড়ে গেল। 
আাপোলো-১ ঘণ্টায় ২৪,১৯৬ মাইল বেগে ছুটে চললে াদের 


৬ 


৮২ চল যাই চাদের দেশে 
দিকে | সামনে তখন রূপালি চাদ, আর নীচে 





আযাপোলো-১*-এর অভিযাত্রিগণ। (বাদিক থেকে ) ইউজিন এ. সারনান, 
জন ডব্লিউ, ইয়ং এবং টমাস পি. স্ট্যাফোর্ড। 
[ ইউ, এদ্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজস্টে প্রাপ্ত ] 


টাদে যাবার পথে, প্রায় ২০ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীকে 
যেমনটি দেখা গেল, তারই রঙিন ছবি মহাকাশচারীরা পাঠালেন। 


পৃথিবীর মানুষের চন রক্দিণ 7. ৮৬ 


পৃথিবীর মানুষ বিম্ময়ে হতবাক হয়ে টেলিভিশনে দেখলে! পৃথিবীর 
রঙিন ছবি-_নীল সমুদ্র, ধূসর মাটি, দূর-বিস্তৃত পর্বতমালা, সুবিস্তৃত 
সবুজ প্রাস্তর-'.'.আকাশে ভেসে-চলা পুঞ্জ পুঙ্জ মেঘ'-.."'অস্তহীন 
শৃম্ততার পটভূমিকায় পৃথিবী"**"""অবর্ণশীয় কৃষ্ণতার মধ্যে ভেসে 
থাকা পৃথিবী! মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ পর্ধস্ত নিশ্ছিত্র 
মেঘের আবরণে ঢাকা '"স্থমের ও কুমের শ্বেত মুকুট ধারণ ক'রে 
প্রতীক্ষা করছে। 

রঙিন টেলিভিশনে আরও একটি ছবি দেখ! গেল--রকি পর্যত- 
মালার ওধারে দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! 

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ কর! দরকার। চলতি পথে 
মহাকাশযানের একপাশে সূর্ধরশ্মি বধিত হবে অবিরল ধারায়, তাই 
সে দ্রিকটা ভয়ংকর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আবার যে দিকটা থাকবে 
ছায়ার মধ্যে, সে দ্রিকটা! ভয়ংকর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এই,বিপর্ষয় 
এড়াবার জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হ'ল, যাতে আপোলো-১৭ তার 
যাত্রাপথে ঘণ্টায় প্রায় ছু-বার ক'রে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে । এর 
ফলে তাপটা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে । 

মহাকাশঘান নির্ভুল পথে চাদের দিকে এগিয়ে চললো । কিন্তু 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে চলতে চলতে তার গতিবেগ ক্রমশ 
কমতে লাগলো, যেমন চড়াই পথে উঠবার সময় গাড়ির গতিবেগ 
ক্রমশ কমে যায়। তারপর এক সময় তা গিয়ে হাজির হ'ল সেই 
জায়গায় যেখানে পৃথিবী এবং চাদের আকর্ষণ সমান হয়ে গেছে। 
এর পর থেকে টাদদের অভিকর্ষের টানে মহাঁকাশযানের গতিবেগ 
আবার ক্রমশ বাড়তে লাগলো । 

এইভাবে চলতে চলতে ধন্থুকের মতো বাঁকা একটি পথে ঘ্বুরে গিয়ে 
আাপোলো-১* যখন চাদের উল্টো পিঠে গিয়ে হাজির হ'ল, তখন 
তার গতিবেগ ধ্াড়িয়েছে ঘন্টায় ৫১৭০০ মাইল। বুধবার ভারতীয় 
সময় রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটে উপ্টো দিকে রকেট চালিয়ে আপোলোর 


৮৪ চল যাই চাদের দেশে 


গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, শুরু হ'ল চক্র প্রদক্ষিপ। চাদের উপরের 
এই কক্ষপথ হ'ল -উপবৃত্তাকার, চাদ থেকে দূরত্ব ৭০ মাইল থেকে 
১৯৬ মাইল পর্যস্ত। আরও ছু'বার রকেট জ্বালিয়ে কক্ষপথ বৃত্তাকার 
করে নেওয়া হ'ল। তখন এই দূরত্ব হ'ল প্রায় ৭০ মাইল। 

কিন্তু বুধবার শেষ রাত্রেই একটা গুরুতর সমস্তা দেখা দিল। 
আপোলো-১০-এর “কম্যাও্ড মড়ুল' বা মূল মহাকাশযান থেকে 
“লুনার মড়ুল' বা ঠাদের ভেলাকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে দেখা গেল, 
সংযোগ রক্ষাকারী সুড়ঙ্গ থেকে অক্সিজেন বের ক'রে দেওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না। অথচ, তা না ক'রে বিচ্ছিন্ন হ'তে গেলে চক্দ্রযাঁনটি 
ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে অবস্থায় ধ্বংস অনিবার্ধ। 
সমগ্র পরিকল্পনাটিই বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম। এখন উপায়? 

এই গুরুতর সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়। হ'ল হিউসটনে, 
পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্ে। সেখানকার কর্মীরা তক্ষুণি হাজির হলেন 
কম্পিউটারের সামনে- এই সমস্তার সমাধান কী, তা জানতে 
চাইলেন যাস্ত্রিক মস্তিষ্কের কাছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সঠিক 
জবাবটি চলে গেল চাঁদের আকাশে মহাকাঁশচারীদের কাছে। আর 
সেই নির্দেশ মতো যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক ক'রে নিতে পুরো পনরো মিনিট 
সময়ও লাগলো না। কী অদ্ভুত কারিগরি কুশলতা৷ ! 

বৃহস্পতিবার রাত্রে, চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে করতে দশম বারের বার, 
প্রথমে সারনান এবং তারপরে স্ট্যাফোর্ড প্রায় তিন ফুট লঙ্বা সুড়ঙ্গের 
ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে চাদের ভেল”র মধ্যে প্রবেশ করলেন। 
তারপর, ওরা যখন চাদের ওপিঠে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার নাগালের বাইরে, তখন চাদের ভেলাটি মূল মহাকাশযান 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইয়ং রইলেন মূল মহাকাশষানে, সদা 
সতর্ক প্রহরীর মতো, হঠাৎ প্রয়োজন হ'লে মহাঁকাশচারীদের উদ্ধার 
করার জন্য প্রস্তুত হয়ে। 

ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন আবার চাদের এপিঠে চলে এলেন, তখন 


পৃথিবীয় মাস্ুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৮ 


সারনান বেতারে খবর পাঠালেন, -“আমরা এখন পরস্পর থেকে 
৩০-৪০ ফুট দূরে রয়েছি 1 

প্রায় ৪* মিনিট রুন্ধশ্বাসে প্রতীক্ষার পর তাদের পৃথক্‌ অবস্থানের 
কথা জানতে পেরে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। 

এদিকে মাকড়সার মতো! দেখতে অত্যন্ত ছর্বল এবং পল্কা এই 
চাদের ভেলায় ক'রে তারা তখন মহাকাশে ভেসে চলেছেন । দেখতে 
দেখতে তারা নেমে গেলেন চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে, ঠাদকে 
আরও ভাল করে দেখবেন ব'লে । চাদের মৃত আগ্নেয়গিরিগুলির 
ভিতরে বড় বড় পাথরের াই দেখে তারা তো বিস্ময়ে হতবাক। 
টাদের দিগন্তে পৃথিবীর উদয় দেখে তার! আনন্দে আত্মহার!। 

এক সময় সারনান চীৎকার ক'রে উঠলেন,_“আমর ঠিক 
সেখানে, আমরা ঠিক তার উপরে । আমর]! তার উপরে এসে 
পড়েছি। এ যে মাস্কেলীন, একেবারে আমাদের সামনে 1” 

মাস্কেলীন একটি বড় জ্বালামুখ। জুলাই মাসে (১৯৬৯) দু'জন 
মাফিন মহাকাশচারী াদের শান্ত-সাগরের (898 01 6800011165) 
যেখানে অবতরণ করবেন ব'লে স্থির করেছেন, তারই কাছে এটি 
অবস্থিত। 

স্ট্যাফোর্ড বললেন।,_-“এর মধ্যে আর আশে-পাশে চারিদিকে 
ছড়ানো! রয়েছে বড় বড় পাথরের টাই ।” 

তবে মহাঁকাশচারীরা জানালেন যে, অবতরণের উদ্দেশ্যে 
নির্বাচিত জায়গাটি বেশ সমতল । কিন্ত আরও পূর্বদিকে অবস্থিত 
আর একটি নির্বাচিত জায়গায় দেখা গেল, অসংখ্য পাথরের চাই 
ইতস্ততঃ পড়ে আছে। 

তাই দেখে স্ট্যাফোর্ড বললেন, __“ওই পাথরের চাইগুলে তুলে 
নিয়ে আমাদের দেশের ( টেক্সাসের ) গাল্ভেস্টন উপসাগরটি ভরে 
ফেলতে পারি ।” 

অবশ্য দ্বিতীম্ববার এই জায়গাঁটির উপর দিয়ে ভেসে যাবার সময় 


৮৬ চল যাই চাদের দেশে 
স্ট্যাফোর্ড বলেছেন, “না, শতকরা ২০ থেকে" ৩* ভাগ জায়গা 
থালি পড়ে আছে।” 

মহাকাশচারীরা আরও জানালেন যে, সাধারণভাবে ধূসর আর 
বাদামী এই ছু'রকম রং তারা দেখেছেন। জ্বালামুখের কিনারা 
ধবধবে সাদা, আর তলাটা কালো, আর পাথরের.ঠাই এক টান 
খুব বড়, ব্যাস অন্ততঃ ১০০ ফুট। 

“মী ইড উইগার রিল্‌” নামক চাদের একটি “ক্যানিয়ন” ( দবীর্ঘ 
এবং সরু পার্বত্য খাদ ) সম্পর্কে স্ট্যাফোর্ড বললেন, “এর তলদেশ 
চেপ্টা এবং সমতল । আর ছৃ'ধার গোল হয়ে উপর দিকে উঠে 
এসেছে ।? 

সারনান বললেন,_“সবচেয়ে ভাল বর্ণনা যা দিতে পারি তা 
হ'ল এই যে, এ হ'ল একটি শুকনো নদী, হুবহু মেক্সিকো বা 
আরিজোনার একটি শুকনে। নদীর মতো ।” 

দ্বিতীয়বার পরিক্রমা! শেষে ঠাদের ভেলার আরোহণ অংশটি 
(80676 ৪688০) অবতরণ অংশ (1)69060% ৪6৪০ ) থেকে 
পৃথক ক'রে নেওয়া হ'ল। কারণ ভবিষ্যতে মহাঁকাশচারীরা এই 
অংশে চড়েই চন্্রপৃষ্ঠ থেকে মূল মহাকাশযানে উঠে আসবেন। 
অবতরণ অংশটি চন্দ্রপৃষ্ঠেই পড়ে থাকবে এবং রকেট উৎক্ষেপণের 
প্ল্যাটফরম্রূপে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই সময় সামান্য একটু ভুলের 
জন্য দেখ! দিল দারুণ এক ছুধিপাক। হঠাৎ চাদের ভেলাটি প্রচণ্ড 
বেগে ঘুরপাক খেতে শুরু ক'রল। 

সারনান আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠলেন,_“এই, এটা নিশ্চয়ই 
ঠাদের মাটিতে ভেঙে পড়বে ।” ঘাবড়ে গিয়ে গালাগালি শুরু ক'রে 
দিলেন। | 

স্ট্যাফোর্ড পাশেই বসে ছিলেন, তিনি কিন্তু নিবিকার। ধীরে 
স্স্থে এগিয়ে গিয়ে সুইচ বোরডের হাজার বোতামের মধ্যে একটি 
টিপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটি স্থির হয়ে গেল। 


“ , পৃথিবীর মাস্ছষের চন প্রঃক্দিণ ৮৭. 


চাদের ভেলা! সুল মহাঁকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় আট 
ঘণ্টা ধ'রে মহাকাশে ভেসে বেড়ালো, মানুষের চন্দ্রে পদার্গণের পথ 
স্থগম করে দিল। এবারে আরোহণের রকেট চালু ক'রে উপরের 
কক্ষপথে উঠে আসতে হবে। সেখানে গিয়ে যূল মহাকাশযানের 
সঙ্গে মিলতে হবে, নতুবা মহাকাশেই হবে তাদের অনন্ত নির্বাসন । 
আর এজন্য তাদের ঠিক ২৬ ডিগ্রী কোণ স্যষ্টি ক'রে উঠে যেতে হবে, 
এক ডিগ্রী এদিক-ওদিক হ'লেও চলবে না। 

স্ট্যাফোর্ড বোতাম টিপলেন এবং দেখতে দেখতে নির্ভুল গতিতে 

তার! উঠে এলেন উপরের কক্ষপথে । তারপর চাদের ভেলা! আবার 
মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলিত হ'ল। ছুটিতে জোট বেঁধে আবার 
চন্দ্র প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল। 

কিন্ত এই মিলন ঘটলে! ঠাদের ওপিঠে বেতার সংশরব বজিত 
আকাশে । কাজেই ছুটিতে জোট বেঁধে যখন এপিঠে চলে এল, 
তখনই শুধু পৃথিবীর মানুষ এই সুসংবাদ জানূতে পারলো । এতক্ষণে 
সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাচলো। এদিকে ভেলাটি 
আাপোলোর দেহে তার মাথাটি ঢুকিয়ে দিতেই তার] ছু'জন 
ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে “কম্যাণ্ড মড়ুল'-এ, 
অর্থাৎ মূল মহাকাশযানে, চলে এলেন-_প্রথমে স্ট্যাফোর্ড তারপর 
সারনান। ইয়ং বললেন, __“যন্ত্রটি সত্যিই চমৎকার 1 

াদের ভেল! তার কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে। একে 
আর “কম্যাণ্ড মডুল'এর মাথায় ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো 
অর্থ হয় না। অতএব, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, ভেলাটিকে 
ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল মহাসমুত্রে, অর্থাৎ তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল 
মহাকাশের অসীম শূন্যতার মাঝে, অনন্তকালের নির্বাসনে । নতুবা 
ভবিষ্যতে মানুষের ঠাদে যাওয়া-.আসার পথে সে এক অবাঞ্ছিত 
উপদ্রব হয়ে থাকতো । 

আপোলো-১০-এ চড়ে কারা ক্রমাগত চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে 


৮৮ চল যাই চাদের দেশে 


চলেছেন। উদ্দেশ্য, ঠাদকে আরও ভাল ক'রে দেখা, আরও অনেক 
ছবি নেওয়া । 

এক সময় মহাকাশচারীরা খবর পাঠালেন, “আমরা সুখী, 
কিন্ত তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত |” 

একটু পরেই তাঁর! ঘুমিয়ে পড়লেন । আগের দিন খুব খাটুনি 
গিয়েছে। আশা কর গিয়েছিল যে, তারা! বেশ খানিকটা 
ঘুমোবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে ওরা অনেক আগেই 
উঠে পড়লেন, এবং খাওয়া! দাওয়া সেরে নিলেন। ভারতীয় 
সময় রাত্রি সাড়ে বারটায় খবর এল, তারা! ভাল আছেন। ২১ তম 
আবর্তনে তারা এখন চাদের ছবি তুলতে ব্যস্ত। 

অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা। ক্রমাগত আড়াই 
দিন ধরে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করবার পর ৩১ তম আবর্তনে ২ মিনিট 
৪৪ সেকেণ্ড রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় 
৩১৬৮০ থেকে ৬,১৩৫ ,মাইলে তোল] হ'ল। এর ফলে পৃথিবীতে 
ফেরবার পথে যাত্রা শুরু হ'ল। 

এর পরের সংবাদ-_নির্ভল পথে এগিয়ে এসে তারা! এক সময় 
পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে 
মহাকাশযানের গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগলো । আযপোলে-১০ 
যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমায় এসে পৌছুলো, তখন তার 
গতিবেগ ফধাড়িয়েছে ঘণ্টায় ২৪,৭৬০ মাইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ 
থাকায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় আপোলো-১০-কে 
এমনভাবে পরিচালিত করা হ'ল, যাতে প্লাস্টিক জাতীয় তাপ- 
প্রতিরোধক আবরণসহ ক্যাপস্ুুলের চ্যাপ্টা! দিকটা থাকে পৃথিবীর 
দিকে। বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাড়ালো ৩,০০০ ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেড, কিন্তু তখন কেবিনের ভিতরে তাপমাত্রা! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
রইলো। কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কুশলতা ! 

এর পরে মাত্র পনরে! মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্স্থলটি বিরাট 


পৃথিবীর মাছষের চনত প্রক্ষিণ ৮৯ 


বিরাট তিনটি প্যারাম্থটে ভর ক'রে ধীরে 'ধীরে (ঘণ্টায় প্রায় 
২২ মাইল বেগে ) পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে (সোমবার ভারতীয় সময় 
রাত্রি ১০ টা ২২ মিনিটে ) সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি প্রশাস্ত 
মহাসাগরের এক সুনির্দিষ্ট জায়গায় নিবিদ্বে নেমে এলে! । সু 
তখন শীস্ত ছিল, আর আকাশে ছিল ভোরের আলো! । 

এর প্রায় তিন মাইলের মধ্যেই উদ্ধারকারী জাহাজ প্রিষ্গটন 
অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে একটি হেলিকপ্টার ছুটে গেল 
ক্যাপ্স্থলটির কাছে। সেখান থেকে বেতারে জানানো হ'ল-_ 
ড$ ০1007091090] 60 989)67, 

ক্যাপ্স্থলের ভিতর থেকে মহাকাশচারীর শাস্ত ত্বর ভেসে 
এলো)--0989,7 99009 6919 7001 611009 &100. 69106 16 9897... 
ভা 15076 10929 200. ৮৮০ ভা90ট 500. 60 108 ৪০০৫, 

এরপর ক্যাপ্স্থলের ঢাকনা খুলে মহাকাশচারীর! বেরিয়ে 
এলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারে ক'রে তাদের নিয়ে আসা হ'ল 
নিকটে অপেক্ষমান প্রিন্সটন জাহাজে । ভারতীয় সময় তখন রাত্রি 
এগারোটা । | 

এইভাবে ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং ছুঃসাহসী 
অভিযানের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল। এর ফলে মানুষ ঠাদের দশ 
মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল। চক্দরে অবতরণের সব রকম মহড়া 
সম্পূর্ণ সফল হ'ল। অভিযাত্রীরা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ছুঃসাহসিক- 
তার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। নিশ্চিত বোঝা! গেল, 
মানুষের এতকালের স্বপ্ন এখন সফল হবার পথে, অর্থাৎ মানুষের 
চন্দ্র অবতরণের পথে এখন আর কোনও বাধা নেই। 


হট লল্িচ্ছ্ছেল্ত 
চাদে নামার মহড়া 


এইভাবে চক্রের অভিযান সম্পর্কে প্রতিটি পর্যায়ের খুটিনাটি 
সব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হ'ল, বাকি রইল শুধু চাদে 
নামা। 

এই ছুঃসাহমিক অভিযানের অভিযাত্রীরূপে নির্বাচিত হলেন 
তিনজন মাকিন মহাকাশচারী-_নীল এ. আর্মস্টং (অধিনায়ক ), 
এডুইন ই. আল্ড্বিন এবং মাইকেল কলিন্স। যাত্রার দিনক্ষণও 
ঘোষিত হ'ল। তারপর শুরু হ'ল প্রস্ততি পর্ব। মহাকাশচারীর৷ 
দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চাদে নামার মহড়া দিতে 
লাগলেন । 

এই পৃথিবীতে চাদের মতে পরিবেশ কোথায় পাওয়া যাবে? 
কিন্ত মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মাকিন বিজ্ঞানীরা ঠাদের 
ভৌত পরিবেশের অনুকরণে টেক্সাসের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে উপল- 
বন্ধুর এক সমতলভূমি গড়ে তুললেন? গত ৩৪ বছরে রেঞ্জার, 
সার্ভেয়ার এবং অবিটার পর্যায়ের চক্দ্রযানগুলি ঠাদের প্রায় প্রতি 
ইঞ্চি জমিরই আলোকচিত্র পাঠিয়েছে। এর ফলে চাদের দৃশ্য এখন 
বিজ্ঞানীদের কাছে ভূ-দৃত্যের মতোই পরিচিত। কাজেই নকল চন্দ্র- 
নিসর্গ তৈরি করতে তাদের কোনরূপ বেগ পেতে হয়নি । মহাকাশ- 
চারীদের বিশ্বাস, ঠাদের এই দৃশ্য এমন বাস্তব যে তারা যখন সত্যি 
সত্যি টাদে নামবেন তথন চন্দ্র-পৃষ্ঠ তাদের বাড়ির উঠোনের মতোই 
পরিচিত ব'লে মনে হবে। 

কিন্ত চাদে নামার মহড়ায় আর একটা বড় সমস্যা হ'ল কৃত্রিম 
উপায়ে ঠাদের মহাকর্ষ স্থষ্টি করা । আমরা! জানি, ঠাদের মহাকর্ষ 
পৃথিবীর & ভাগ মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এরূপ পরিবেশ পাওয়া 
যাবে কোথায় ? 

ইঞ্জিনিয়াররা এ সমস্তারও সমাধান করে ফেললেন। তারা 


চাদে নামার মহড়া ৯১ 


॥ 


এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার একটি তার থেকে ঝুস্ত 
অবস্থায় একটি ঢালু বোর্ডের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়, মহাকাশ- 
চারীর দেহের ভার র 
& ভাগ বলে মনে 
হয়। এমনি আর 
একটি যন্ত্রের সাহায্যে 
মহাকাশচারী শুন্যে 
তারের উপর দিয়ে 
হেটে যান, ঠিক 
যেমন ক'রে একজন 
অভিনেতা স্টেজে 
উপরে উড়ে যায়। 
এতেও কৃত্রিম ভাবে 
াদের অভিকর্ষ স্থষ্ট 
হয়। 

এসব সত্বেও 
টাদের অভিকর্ষের 
সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নেওয়া 
মহাকাশচারীর পক্ষে 
এক কঠিন সমস্তা। 
টার্দের অভিকর্ষ কম, 
তাই সেখানে গিয়ে 
একজন অভিযাত্রী 
অনায়াসে ২০-২১ ২ ০ 3 | 
ফুট উঁচুতে লাফিয়ে চর ৪১। চাদে চলাফেরার উপযোগী 
উঠতে পারবেন। মহাকাশ-পোশাক পরিহিত মহাকাশচারী । 





৯২ চল যাই চাদের দেশে 


কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার দেহের ভর (01888) সমানই 
থেকে যাচ্ছে, কাজেই দের কোনও পাথরের উপর সজোরে আছড়ে 
পড়লে আঘাত সমানই লাগবে, যেমন লাগে এই পৃথিবীতে । 
কাজেই উৎসাহের আতিশয্যে জোরসে লাফিয়ে উঠলে, পড়ে গিয়ে 
হাত-পাঁভাঙ্গ! কিছুই বিচিত্র নয়। সুতরাং এসব কথা মনে রেখেই 
তাকে চলা-ফের৷ প্র্যাকটিস করতে হবে। 

এখানে আর একটা কথ! মনে রাখা দরকার । চাদে কোনও 
আবহমগুডল নেই, কাজেই সেখানে চলাফের! করতে হলে প্রত্যেকটি 
অভিযাত্রীকেই বেঁচে থাকার উপযোগী কৃত্রিম আবহমগ্ডল স্ষ্টির 
যন্ত্রপাতি সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তাকে পরতে হবে 
মহাকাশ-পোশাক। এ যেন ছোট-খাট একটা যন্ত্রাগার। শ্বাস- 
প্রশ্বাসের জন্য এর ভিতর আবহমণ্ডল তৈরি হবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন 
দিয়ে এবং এর মধ্যেকার চাপ হবে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩৭ পাঁউগু 
(বা, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ২৬০ গ্রাম )। এই পোশাকের তাপ- 
প্রতিরোধক ব্যবস্থা এমন চমতকার যে, ঠাদের উষ্ণতা দিনের বেলা 
১১৯ সেট্টিগ্রেড (বা, ২৫০ ফারেনহাইট ) থেকে রাক্রিবেলা - ১৫৫৭ 
সেন্টিখ্রেড (বা,_২৫০” ফারেনহাইট ) পর্যস্ত ওঠানামা করলেও, 
এর মধ্যে মহাকাশচারী সর্বদাই বাসগৃহের স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ 
করবেন। এছাড়া মহাঁকাশচারীর পিঠে থাকবে শ্বাস-প্রশ্বাস 
চালাবার জন্য অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রপাতি এবং 
সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্রপাতি (অর্থাৎ খু'দে রেডিও রিসিভাঁর 
এবং ট্র্যান্সমিটার )। ধরা! যাক্‌, একজন অভিযাত্রীর ওজন 
৭৫ কে. জি.। তার মহাঁকাশ-পোশীকের ওজন হবে প্রায় 
২৫ কে. জি. এবং পিঠের যন্ত্রপাতির ওজন হবে অন্ততঃ ৫০ কে. জি.। 
তাহলে সবশুদ্ধ ওজন দাড়াবে অন্ততঃ ১৫০ কে. জি. ! তবে চাদে 
গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই এই ওজন ধ্লাড়াবে মাত্র ২৫ কে.জি.। 

এই কিন্তৃতকিমাকার পোশাক পরে চলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে 


চাদে নামার মছ্ড়। ৯৩. 


পড়তে হবে । এজন্য মহাকাশ-পোশাক প'রে টাদের কৃত্রিম জমিতে 
হাটা-চলার প্র্যাকটিস করাও হ'ল ট্রেনিংয়ের এক বিশেষ অঙ্গ। 
শুধু হাটা-চলা নয়, চাদের ভেল! থেকে একটা মই বেয়ে টাদের 
মাটিতে পা ফেলা, সেখানে গিয়ে ড্রিল দিয়ে পাথর-মাটি খোঁড়া, 
সেগুলি বায়ুশূন্য নিশ্ছিদ্র বাক্সে এবং প্লীম্টিক ব্যাগে পৌর! এসব 
কাজেরও মহড়া দিতে হয়েছে বারবার, যাতে নতুন পরিবেশে 
তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে সবকিছু পণ্ড ন! হয়। 

পরিকল্পন! অনুযায়ী স্থির হ'ল, কলিন্স থাকবেন মূল মহাকাশ- 
যানে আর আর্মস্ং এবং আল্ডিন াদের ভেলায় ক'রে নেমে 
যাবেন চাদের বুকে । .কিন্তু চাদের ভেলা যখন মূল মহাকাশযান 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে চাদে নামবে, সেই সময়টাই হবে এ ছ'জন 
যাত্রীর পক্ষে সবচেয়ে সংকটের সময়। এসময় স্ঠাদের একদিকে 
যেমন দেখতে হবে চাঁদের ভেল! ঠিক পথে চলছে কিনা,. যন্ত্রপাতি 
সব ঠিকমতে। কাজ করছে কিনা, অন্যদিকে তেমনি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতে হবে দ্রুত এগিয়ে আসা! চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে । অবশ্য এসব 
কাজের নির্ভুল নির্দেশ আসবে রাডার যন্ত্রের ভিতর দ্রিয়ে। তবুও 
এক্ষেত্রে সামান্য ভুল-ক্রটিরও অবকাশ নেই। তাহলে ধ্বংস 
অনিবার্ধ। এজন্য যাত্রীদের বারে বারে চন্্রপৃষ্ঠে অবতরণের মহড়া 
দিতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর্মসং বলেছেন,_-“চালকের কাছে 
সবরকম খবর আসতে থাকে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে, এবং সে একটা 
জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় দ্রুত এগিয়ে আসা 
চন্ত্পৃষ্ঠের বিরাট ছবি, ঠিক মিনেরামার মতো। এই যন্ত্রে 
( সিমুলেটর ) সাহায্যেই আমরা একটি মহড়া বারবার অভ্যাস 
করি, যতক্ষণ না তা একেবারে রুূটিনে পরিণত হয়। 

যদি আমরা! ভুল করি, তাহলে শুধু পুনরাবৃত্তির বোতামট৷ 
(9896 256602) টিপে দেই, তাতে মহড়াটা আবার প্রথম থেকে 
শুরু হয়ে যায়। আমরা ঠাট্টা. ক'রে বলি যে, আসল মহড়ার সময় 


৯৪ চল যাই চাদের দেশে 


যদি বিপদে পড়ি, তাহ'লে আমর! হয়তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুনরাবৃত্তির 
বোতামটা খোজাখুজি ক'রব 1” 

কিন্ত সত্যকার অবতরণের সময় এমনি ক'রে বোতাম টিপে 
পুনরায় প্রথম থেকে মহড়া শুরু করা যাবে না। মহাকাশচারীকে 
প্রথম স্থযোগেই নির্ভুলভাবে নেমে যেতে হবে চাদের মাটিতে । 
তাই এই অভিযানের অধিনায়ক আর্স্টংকে "াঁদের ভেলা? নিয়ে 
চাদে নামবার মহড়। দিতে হয়েছে বার বার । আগের বছর (১৯৬৮) 
মে মাসেই এরূপ এক মহড়ার সময় তিনি প্রায় মারা পড়েছিলেন। 
চন্দ্রে অবতরণ সম্পর্কে ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিমিত চন্দ্রযানে 
ক'রে তিনি যখন কয়েক শ” ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন, তখন 
চন্দ্রযানটি হঠাৎ বিগড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বোতাম টিপে 
নিজেকে বার ক'রে আনলেন এবং প্যারাস্্টে ভর ক'রে নিরাপদে 
নেমে এলেন। তার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চন্দ্রযানটি টেক্সাসের 
কৃত্রিম চন্দ্রভূমিতে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে পুড়ে ছাই 
হয়ে গেল। কী অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আর কী অদ্ভুত ইম্পাত- 
কঠিন নার্ভ ! 

আর্মস্টং মহাকাশ সংস্থায় যোগ দেন ১৯৬২ সালে। তার 
আগেই একজন প্রথম শ্রেণীর পাইলট? বা বৈমানিক হিসেবে তিনি 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কয়েক বছর আগে, একটি য-1$ বিমানে 
ক'রে ৬৪ কিলোমিটার উচু পর্যস্ত উড়ে তিনি রেকর্ড স্থাপন করেন। 
বৈমানিক হিসেবে ঘন্টায় ৬,৩৮২ কিলোমিটার বেগে, অর্থাৎ শব্দের 
পাঁচগুণ বেগে, উড়ে গিয়ে অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 

মহাকাশ সংস্থায় যোগ দেওয়ার পর, ১৯৬৬ সালে, তিনি 
জেমিনি-৮এর অধিনায়ক হিসেবে ডেভিড ক্কটকে সঙ্গে নিয়ে 
মহাকাশে যান এবং সর্বপ্রথম একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানের 
সঙ্গে তার মহাকাশযানের ডকিং বা মিলন ঘটিয়ে অদ্ভুত কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। এইসব কারণেই আর্মনংকে নির্বাচিত কর! হয়েছে 


ঠাদে নামার মহড়া ৯৫ 


এই ছুঃসাহসিক অভিযানের অধিনায়করূপে । দিিানিজানি 
মধ্যে একটি 

কিন্তু শুধু অবতরণ করলেই তো! চলবে না। ফিরবার সময়, 
চাদের ভেলায় ক'রে উপরের কক্ষপথে উঠে এসে, াদের ৭০ মাইল 
উপরে প্রদক্ষিপরত মূল মহাঁকাশযানের সঙ্গে মিলতে হবে নির্ভুল 
ভাবে। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে কঠিন সমস্যা । এ সম্পর্কে 
আর্মন্রং বলেছেন,_“মহাকাশে ছুটি মহাকাশযানকে পরস্পরের 
কাছাকাছি এনে মিলন ঘটানে। (ডকিং), একাজ অনেকটা অন্ধকার 
রাত্রে মাত্র আধ-পাট (& লিটারেরও কম ) পেট্রোল সম্বল ক'রে 
একটি চলমান ডেকের গায়ে নৌকা ভেড়ানোর মতো |” 

সুতরাং এত মহড়া সত্বেও অবতরণের এবং আরোহণের সাফল্য 
অনেকাংশে নির্ভর করবে মহাকাশচারীদের উপর। কারণ, ভুল- 
ক্রটি এবং অসাফল্যের সম্ভাবনা পদে পর্দে। যদিও 'রাডার, 
কম্পিউটার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি একাজে তাদের সাহায্য করবে, তবুও 
এর অনেক-খানি নির্ভর করবে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়াসের উপর, 
অর্থাৎ চালকের অভিজ্ঞতী, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্বের উপর। 


গুহ প্পক্িচ্ে্ 


, পৃথিবীর মানুষের চন্দে অবতরণ 
১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক 


ন্মরণীয় দিন । 


সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীম! 


ছাড়িয়ে পাড়ি দেবে 
টাদের দ্বিকে। যা 
এতদিন ছিল ত্বপ্প 
তা-ই বাস্তবে পরিণত 
করার উদ্দেশ্যে তিনটি 
মানুষকে নিয়ে 
আ পোলো-১১ 
মহাকাশযান তার 
এঁতিহাসিক যাত্রা- 
পথে বেরিয়ে 
পড়লে! । শুরু হ'ল 
ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
ছঃসাহসিক ও 
রোমাঞ্চকর অভি- 
যান। এবারকার 
অভিযানের মূল 
লক্ষ্য -__চন্দ্রপৃষ্ঠে 
অবতরণ। মাত্র পনরে। 
বছর আগেই এ ছিল 
নিছক কল্পন|। 





চিত্র ৪২ 
আপোলো-১১ অভিযানের অধিনায়ক মাকিন 
মহাকাশচারী নীল এ. আর্নীং পৃথিবীর প্রথম মানুষ 
যিনি টাদের মাটিতে পা ফেলবার গৌরব অর্জন 
করেছেন (২১শে জুলাই, ১১৬৯ )। 
[ ইউ, এন্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্টে প্রাপ্ত ] 


ফ্লোরিডার কেপ্‌ কেনেডি, ভারতীয় সময় বুধবার সন্ধ্যা ৭ট। 
২ মিনিট। ঘড়ির কাটায় কাটায় দূরবর্তাঁ কন্ট্রোল থেকে বোতাম 


পৃথিবীর মান্ষের চন্দ্রে অবতরণ ৯৭ 


টেপ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষেপণ মঞ্চের উপর দাড়িয়ে থাক প্রায় 
৩৬৪ ফুট উঁচু স্তাটার্ন-৫ রকেটের নিম্নভাগ থেকে লক্‌, লক্‌ ক'রে 
আগুনের শিখা বেরিয়ে এসে সমস্ত কিছু ঢেকে ফেললো-_-এবং 
সেই সাদা ও কমলা 
রডের অগ্নিস্তম্তের ভেতর 
থেকে প্রায় চার হাজার 
টন ওজনের যন্ত্রদানবটি 
পৃথিবীর মাটি ছেড়ে 
আকাশে উঠলো । তার 
চূড়ায় একটি কুঠুরির মধ্যে 
রয়েছেন নীল এ. আম্টং 
( অধিনায়ক ), এডুইন ই. 
আল্ড্িন এবং মাইকেল 
কলিন্স। যন্ত্রদানবটি প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৫ টন হিসেবে হিজুতি 


জ্বালানি গিলে চলল এবং মাফিন মহাকাশচারী এডুইন ই..আল্ড্রিন। 
কয়েক মুহুর্তের মধ্যে ৯২ ইনিও চাদের মাটিতে পা ফেলার 
হাঁজার রেল ইঞ্জিনের, অথবা গৌরব অর্জন করেছেন 


৫ লক্ষ মোটর গাড়ির শক্তি (২১শে জুলাই, ১৯৬৯ )। 
নিজের বুকের মধ্যে সঞ্চয় [ ইউ, এস্‌. আই, এস্‌.-এর সৌজন্ে প্রাপ্ত ] 
ক'রে নিয়ে অতলাস্তিকের আকাশপথে দক্ষিণদিকে ছুটে চললো । 
কয়েক সেকেণ্ড বাদে তাকে আর দেখ! গেল না, সে অদৃশ্য হয়ে 
গিয়েছে। 

প্রথম পর্যায়ের রকেট জ্বললো মাত্র সোয়া ছ'মিনিট, তারপর তা! 
আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। তারপর যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের 
রকেটের প্রজ্ঞলন শুরু হ'ল, অমনি রকেট উৎক্ষেপণে মহাকাশচারীদের 
নিরাপত্তার জন্ ব্যবহৃত “লঞ্চ এস্কেপ টাওয়ারএর প্রয়োজন 


শী 





৯৮ চল যাই চাদের দেশে 


ফুরালো, তাই তা! খসে পড়লে! । তারপর একসময় দ্বিতীয় পর্যায়ের 
রকেটও বিদায় নিলো । 

ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার 'পর এগারো মিনিটের কিছু 
বেশী সময় পরে আপোলো আফ্রিকার পূর্বাকাশে গিয়ে পৃথিবীর 
উপরের কক্ষপথে প্রবেশ ক'রল। 

আযাপোলো-১১ ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল বেগে ১১৯ মাইল উঁচুতে 
৫ প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল। আকাশে ওঠার পরই আপোলো- 
১১-এর অধিনায়ক আমশ্টং 
জানালেন যে, তার! সঠিক 
পথে চলেছেন । 

এরপর প্রায় আড়াই 
ঘণ্টা ধরে আপোলো 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল এবং 
মাত্রদেড়বার পৃথিবী 
প্রদক্ষিণের পর অস্ট্রেলিয়ার 
আকাশে পৌছাবার সঙ্গে 
সঙ্গে রকেটের তৃতীয় পায় 
চালু করে আপোলোকে 
গতিবেগ দেওয়া হ'ল ঘণ্টায় 
২৪,২০০ মাইল । এই বিপুল 





চিত্র ৪৪ 
মাফিন মহাকাশচারী মাইকেল কলিন্স্‌। 


আর্মল্লং এবং আল্ডরিন যখন “ঈগল'-এ 
চড়ে চন্ত্রপৃষ্টে অবতরণ করেন, তখন গতিবেগ তাকে পৃথিবীর 


ইনি কলম্বিয়ায় চড়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ উপরের কক্ষপথ থেকে 
করতে থাকেন। ছিটকে বের করে দিল 
[ ইউ. এস্‌. আই. এম্‌.-এর সৌজন্ে প্রাপ্ত ] চাদের দিকে। 


রকেটের তৃতীয় পর্যায়টি জবললে। ৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ড এবং 
আাপোলোকে পৃথিবীর অভিকর্ষবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে তাকে ঠেলে রিল 
টাদ্দের পথে। াদের পথে যাত্রার কয়েক সেকেও পরে মহাকাশচারীর। 


চিত্র ৪৫। ফ্লোরিডার কেপ্‌ কেনেডি--তিনজন মানব-আরোহীসহ প্রায় 
৩৬৪ ফুট উচু এবং প্রায় চার হাজ্জার টন ওজনের শ্যাটার্ন-৫ রকেট পৃথিবীর 
মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো। এঁতিহাসিক যাত্রা! শুরু হ'ল। 
[ ইউ, এস্‌, আই. এস্‌"এর সৌজন্তে প্রাপ্ত] 








চিত্র ৪৬। আপোলো-১১-এর গতিপথ । 


1. তিনজন মানব-আরোহীসহ স্তাটার্ন-« রকেট কেপ, কেনেডি থেকে ধাত্র| ক'রল। এ. রকেট 
পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ ক'রল। ৪, তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলো 
পৃথিবীয় উপরের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে গেল, চাদের দিকে যাত্রা শুরু হ'ল, 4. মুল মহাকাশযান 
“কলম্িয়' চাদের ভেল! “ঈগল'কে তার গ্যারেজ থেকে বের ক'রে নিয়ে এল; 5. র্লকেট চালিয়ে 
আপোলোর গতিপথ সংশোধন ক'রে নেওয়া হ'ল। 6, উল্টে৷ দিকে রকেট চালিয়ে আপোলে। 
চাদের উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ ক'রল। দ. চাদের ভেল! মুল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে, কিন্তু ছটোই পাশাপাশি থেকে চক্র প্রদক্ষিণ করছে ১8. চাদের ভেলা চাদের দিকে নামতে 
শুরু ক'রল॥ 9. টাদের ভেলা চন্ত্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে । 10. চাদের ভেলা মূল মহাকাশযানের 
সঙ্গে মিলিত হ'ল; 11. চাঁদের ডেল! মহাকাশে পরিত্যক্ত হ'ল? 19. রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে 
আ্যাপোলো চাদের উপরের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর দিকে খাত্র! শুরু হ'ল + 18, রকেট- 
ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলোর গতিপথ সংশোধন ক'রে নেওয়া হ'ল; 14. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ 
করার আগেই ক্যাপ সুলটি পৃথক ক'য়ে নেওয়া হ'ল ॥ 15. তিনজন মানব-আরোহীসহ ক্যাপ ুলটি 
প্যারাহ্টে ভর কারে ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহালাগরে নেমে এল। 4. মহাকাশে চাদের গতিপথ । 


পৃথিবীর মানুষের চন্জে অবতরণ | ১*১ 


পৃথিবীতে খবর পাঠালেন,_-জোর কমে ঘোড়া ছুটিয়ে 
চলেছি ।* 

এরপর পৃথিবীর কনট্রোল থেকে সাংবাদিকদের জানানো হ'লঃ_- 
আাপোলে নিখৃ'তভাবে ছুটে চলেছে। 

কিছুক্ষণ পরেই মহাঁকাশচারীরা তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি বিচ্ছিন্ন 
ক'রে ফেললেন। এরপর “কম্যাণ্ড মড়ুল'কে ঘুরিয়ে “চাদের ভেলা'-র 
সঙ্গে মুখোমুখি জুড়লেন এবং তাকে তার গ্যারেজ থেকে বের ক'রে 
নিয়ে এলেন। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে, চাদের ভেলাকে সামনে 
রেখে, আপোলো ছুটে চললো তার লক্ষ্যস্থলের দিকে । 

এ পর্যন্ত ওরা কথা বলেছেন খুব কম, যেটুকু না বললে চলে না 
সেইটুকুই। তাও বলেছেন পৃথিবীর কনট্রোলের সঙ্গে, শুধু নীরস 
যান্ত্রিক তথ্য নিয়ে। 

কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে ছাড়া পেয়েই যেন অধিনায়ক 
আর্ম্টং-এর মুখ খুলে গেল। তিনি কনক্রোলকে বললেন, ঠিক 
এই মুহূর্তে জানালার ভিতর দিয়ে সমগ্র উত্তর আমেরিকা, আলাস্কা 
থেকে শুরু করে উত্তর মেরু এবং সেখান থেকে কিউবা উপকূল 
পর্বন্ত দক্ষিণ আমেরিকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। 

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ছ'টা। আযাপোলে! 
১১-এর তিন মহাকাশচারী বিছানায় গেলেন । কেপ্‌ কেনেডি থেকে 
যাত্রার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর এবং প্রায় ৬ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে 
একটু অবসর, নিদ্রার কোলে একটু মাথা রাখ! । 

ঘুমিয়ে পড়ার আগে তারা প্রথম নৈশ ভোজন সেরে নিলেন 
স্যামন (99110700 ) মাছের স্তালাড, মুরগীর মাংস, ভাত; কেকঃ 
কলা এবং আঙ্গুরের রস। আহারটা নেহাত মন্দ হ'ল না। 

এর আগে তারা পৃথিবীর বুকে রঙিন ছবি পাঠিয়েছেন 
টেলিভিশনে । কিন্তু আল্ডিন তাঁর ক্যামেরার কাজে পুরোপুরি 
সন্তষ্ট হননি। তাই তিনি রসিকতা ক'রে বললেন-_ হ্যালে। 
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চিত্র ৪৭ 
আযাপোলো-১১ মহাঁকাশধান। বাঁদিকে “সাভিস মভভুল”, মাঝখানে একম্যাণ্ড মড়ুল” বা মূল মহাকাশযান (এর 


মধ্যে কাটা অংশে মহাকাশচারীদের অবস্থান দেখানে! হয়েছে ), আর ভানদিকে “লুনার মড়ুল” বা চাদের ভেলা। 


[ ইউ. এস. আই. এদ্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


পৃথিবীর মাচুষের চন্দ্রে অবতরণ ১৪৩ 


হিউসটন (7088602 ), পৃথিবীটাকে একটু ঘুরিয়ে দিতে পার ! 
কত আর সমুদ্র দেখবো । এর চেয়ে আর একটু বেশী কিছু দেখতে 
চাই” | 

নীল আমম্ট্ং বললেন,_“আমরা হাওয়াই দ্বীপ ভালভাবে 
দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমাদের চোখের সামনে উত্তর 
আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র-.-.-ক্যালিফোনিয়া*-*--মেক্সিকো !” 

ছবিগুলি তোল! হয় মহাকাশের ৬০ হাজার মাইল দূর থেকে। 
মহাকাশের কালে। পর্দার পটে পৃথিবীকে একটি বিরাট নীল, সবুজ, 
সাদায় মেশ।নে। বলের মতো মনে হচ্ছিল। 

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মহাকাশচারীরা ছোট্ট একটি রকেট 
চালালেন। এর ফলে আাপোলো তার অক্ষের উপর ক্রমাগত 
ঘুরপাক খেতে লাগল। মহাঁকাশযানের ভিতরে উষ্ণতা যাতে 
একই থাকে, এতে তারই ব্যবস্থা হ'ল। 

মহাকাশচারীর1! একটানা আট ঘন্টা ঘুমালেন। ভারতীয় সময় 
বিকেল চারটে নাগাদ তারা ঘুম থেকে উঠলেন। উঠেই ব্রেকফাস্ট 
_ ফলের স্যালাড, টোস্ট, চকোলেট এবং ফলের রস। 

বৃহস্পতিবার, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার খবর, _আযাপোলো 
পৃথিবী থেকে এক লক্ষ মাইল দূরে চলে গিয়েছে। 

হিউস্টন, ১৮ই জুলাই- ফ্লাইট ডায়নামিক অফিসার ডেভিড 
রীড বলেছেন, _“গতরাত্রে মহাকাশযানের গতিপথের সামান্য ক্রটি 
সংশোধনের জন্যে একটি রকেট ব্যবহার কর! হয়। এর ফলে 
আযাপোলোর গতিবেগ একটু বেড়ে গেছে। আর এজন্য নির্দিষ্ট 
সময়ের তিন মিনিট আগেই সে চাদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে ।” 

অন্যান্য খবরের মধ্যে আছে, মহাকাশচারীরা নির্ভাবনায় 
ঘুমিয়ে নিয়েছেন। মহাকাশযান লক্ষ্যভেদী বাণের মতো চাদের 
কক্ষপথের দিকে ছুটে চলেছে। এমনি নির্ভুল তার গতিপথ যে, 
দের কক্ষপথে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গতিপথের আর 


১০৪ চল যাই চাদের দেশে 


বিন্দুমাত্রও রদবদল করার প্রয়োজন হবে না, বযদিও সেরকম 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। 

১৯শে জুলাইয়ের খবর, _ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৪২ মিনিটে 
আপোলো-১১ চাদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছে। 
এই তৃতীয়বার মাঁনব-আরোহীসহ মহাকাশষান পৃথিবীর প্রভাব 
ছাঁড়িয়ে ঠাদের রাজ্যে প্রবেশ ক'রল। 

ভারতীয় সময় ছুপুর ১২টা ২ মিনিট । আযাপোলো চাদের 
২৯৯০০ মাইলের মধ্যে চলে গিয়েছে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৬০০ 
মাইল। এরপর মেলবোর্ন থেকে খবর এল, মহাকাশচারীরা এখন 
&াদের রাজ্যে কক্ষপথে প্রবেশের জন্য তৈরি হচ্ছেন। এই সময় 
তারা চাঁদকে দেখলেন। তারা বললেন, _কী স্থন্দর ওই ছবি! 
আর্মস্ট্ং জানালেন, চাদ এখন নূর্যকে ঢেকে ফেলেছে । এখন 
পৃথিবীর আলোকে চাদ আলোকিত। তিনি আরও জানালেন, 
_-হূর্যের চতুর্দিকের জ্যোতির্বলয় দেখা! যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শুধু 
গ্যাস। এটা যেন একটা ভূতুড়ে দৃশ্য । 

ভারতীয় সময় রাত ৭টা ২ মিনিট । আযপোলো ঠাঁদ থেকে 
১১,৭৪৩ মাইল দূরে, গতিবেগ ঘন্টায় ২৮৬০৭ মাইল। রাত ১০টা 
৩৩ মিনিটে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে আপোলো-১১-কে ঠাদের 
কক্ষপথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া! হ'ল। এর দশ মিনিট পরে, 
রাত ১০ট1 ৪৩ মিনিটে, আপোলো-১১ াদের পেছন দিকে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 

টাদের ভেলাটি নাকের ডগায় নিয়ে, রাত ১১টা ১৭ মিনিটে 
আপোলো-১১ চাঁদের পেছন দিক থেকে আবার এপিঠে দেখা 
দিল। এই ৩৪ মিনিট হিউসটনের নিয়ন্ত্রণকারীদের সঙ্গে মহাঁকাশ- 
চারীদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আর এই সময়ের মধ্যেই 
মহাকাশচারীরা মহাকাশষানের গতিবেগ কমিয়ে আনেন । 

এর পরের খবর, একটি রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলো-১১ 


পৃথিবীর মাস্কযের চক্রে অবতরণ ১৬৫ 


টাদের উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ করেছে। এর দরুন চাদের বুকে 
মান্থষের প্রথম অবতরণের ব্যাপারে কাজ আরও কিছুটা এগিয়ে 
গেল। |] 

রবিবার, ২০শে জুলাই, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬1 ২৭ মিনিট। 
ভেলার নাবিক আল্ড্রিন একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে 
ভেলায় ঢুকলেন-__আযাপোলো। তখন চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। 





চিত্র ৪৮ 


একটি রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলো-১১ টাদের কক্ষপথে প্রবেশ ক'রল। 

[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌*এর সৌজগ্ছে প্রাপ্ত ] 

এর ২৫ মিনিট পরে সেই সুড়ঙ্গ-পথে একইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে 
ঢুকলেন অধিনায়ক আরমস্টং। ছ'জনে মিলে ভেলার যন্ত্রপাতিগুলি সব 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে নিলেন । হ্যা, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি ঠিক 
আছে-_হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল। 
সেখানে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্‌ ও চিকিংসক বসে 
আছেন তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য । চীফ মেডি- 
ক্যাল অফিসার ভাঃ বেরি এবং তার সহকর্মীর! মহাকাশচারীদের 


১৪৬ চল যাই চাদের দেশে 


হৃদ্‌স্পন্দন, রক্তের চাপ, মস্তিক্ষের স্থিরতা সব কিছু দেখে নিলেন। 
হার্টের অবস্থা জানবার জন্য, প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে 
“ইলেকৃত্রো- -কান্ডিওগ্রাফ' নেওয়া হ'ল। “চমৎকার'! চিকিৎসকর! 
বললেন, হ্যা, এগোতে পার+। এ 

ভারতীয় সময় রাত ১১টা ১৮ মিনিট বাজার সঙ্গে সঙ্গে টাদের 
ভেলা “ঈগল? মূল মহাকাশযান “কলম্বিয়া” থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
তার! তখন চাদের ওপিঠে। 

বিচ্ছিন্ন হলেও ঈগল” “কলম্দিয়'-র পাশে থেকেই চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
করতে থাকল; চাদের এপিঠে পৃথিবীর সামনে এসে অধিনায়ক 
আর্মর্টং খবর পাঠালেন, আমাদের ঈগল পাখির চমতকার ছুটি 
পাখা আছে। 





চিত্র ৪৪৯ 
চাদের ভেল! “ঈগল” মূল মহাকাশযান “কলঘ্িয়া” থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
[ ইউ. এদ্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 


নীচে, প্রায় ৭০ মাইল (১১০ কিলোমিটার ) নীচে, বন্ধুর, 
ভাঙ্গাচোরা উপলখণ্ড সমাকীর্ণ আগ্নেয় পর্বত। াদের নিরক্ষরেখা 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রে অবতরণ ১১৭: 


বরাবর ভেলাটি এগিয়ে চলেছে। দূরে আযাপেনাইন পর্বতশিখর, 
তার দক্ষিণপ্রাস্ত জুড়ে অশ্রু-সাগর, একটির পর একটি দৃশ্য আসছে, 
আর সরে বাচ্ছে। তার! চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছেন । 

“শীস্ত-সাগর', যেখানে তারা অবতরণ করবেন, তাঁর উপর 
দিয়েও “ঈগল? কয়েকবার উড়ে গেল। 

এরপর একসময় পৃথিবী থেকে “কলম্ষিয়?” মারফত নির্দেশ গেল, 
এবার 'শাস্ত-সাগর'-এর তটভূমির দিকে ভেলার মুখ ঘুরিয়ে নাও। 
তারপর জ্বালাও রকেট। 

ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৪৪ মিনিটে সেই রোমহর্ক এবং 
কল্পনাতীত বিপজ্জনক অধ্যায় শুর হ'ল। তারা রকেট-ইঞ্জিন চালু 
ক'রে নীচে চাদের দিকে নামতে শুরু করলেন । 

চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭* মাইল উপরে চাঁদের আকাশে প্রদক্ষিণরত 
“কলম্বিয়া” থেকে কলিন্স খবর পাঠালেন, সব কিছু নিখুঁতভাবে 
চলছে। 

এই সময় হঠাৎ বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
হিউসটনে নিদারুণ উদ্বেগ। ফ্লাইট ডিরেক্টর ইউজিন ক্রান্জ 
ধীর স্থির মানুষ, কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। বেশ 
সংযতভাবে তিনি বললেন, সবাই তাকিয়ে থাকে৷ যন্ত্রের দিকে, 
মিটারের দিকে, গ্রাফের দ্রিকে- কোন কথা নয়, ফিসফিসানি 
নয় !-""হ্যা) তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা, সকলের প্রতি শুভেচ্ছা, 
মহাকাশে ঠাঁদের রাজ্যে আমাদের তিনটি মানুষের প্রতি শুভেচ্ছ। | 

ঠিক সেই মুহূর্তে কলিন্স কলম্দিয়ায় চেপে আবার চাদের 
এপিঠে চলে এলেন। বললেন, ঈগল নামছে, হেলিকপ্টার যেমন 
ক'রে মাটিতে নামে, পাঁখি যেমন ক'রে সামান্য একটু কাত হয়ে 
মাটির দিকে ঝুকে পড়ে, ঠিক তেমনই নামছে---*-'নামছে, ওই তো 
আমি দেখতে পাচ্ছি__কুৎসিত, বিদঘুটে, চার ঠ্যাং-ওয়ালা 'ঈগল' 
ওদের ছ'জনকে নিয়ে সুন্বরভাবে নামছে। 


১৮ চল যাই চাদের দেশে 


বিরাট হূর্ধমণ্ডল তখন ঠার্দের সঙ্গে কোণাকুণি ভাবে রয়েছে। 
সুর্যের আলোয় মসীকৃষ্ণ ছায়া পড়েছে চন্দ্রগুলে। নভোমগুলে 
সূর্যের এরূপ অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চাদে নামার সময়টি 
নিদিষ্ট হয়েছে । কারণ এরপ আলো-ছায়া থাকায়, অভিষাত্রীর! 
পাহাড়-পর্বত, বিপদসন্কুল গহ্বর সব স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সম্ভাব্য 
বিপদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারবেন । 

পৃথিবীতে ফিরে এসে এই এঁতিহাসিক অবতরণ সম্পর্কে নীল 
আমর্ট্ং যে বিবৃতি দিয়েছেন, ত1 যেমন কৌতৃহলোদ্দীপক তেমনি 
রোমাঞ্চকর । তিনি বলেছেন, _ 

“অবতরণের সময় রকেটের প্রজ্ঘলন হ'ল নিখুত এবং ঠিক সময় 
মতো। এটি ঘটলে! চন্দরপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট জায়গাঁটির উপরেই, অর্থাৎ 
মেরিলিন পর্বতের পশ্চিম শিরার ঠিক উপরেই । আমর তখন মুখ 
নীচের দিকে ক'রে প্রায় ৫০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। 
মেরিলিন পর্বত এবং অন্যান্য সুপরিচিত চিহের অবস্থান দেখে মনে 
হচ্ছিল, আমর! নির্বাচিত জায়গার কাছাকাছি কোথাও অবতরণ 
করতে সক্ষম হ'ব। 

কিন্তু ৩০০০০ ফুট উঁচুতে থাকতেই কম্পিউটার নিয়ে সমস্যা 
দেখ! দিল। হঠাৎ এতে বিপদ-স্চক লাল আলো! জলে উঠলে! । 
পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে এর কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, 
অত্যধিক কাজ করার ফলে কম্পিউটার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে এখন 
কাজ করতে অক্ষম । সঙ্গে সঙ্গে হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে 
আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল, যন্ত্রের নির্দেশ অগ্রাহা ক'রেই নেমে 
যেতে হবে। 

যতক্ষণ ৩০১০০০ ফুট থেকে ৫,০০০ ফুট পর্ধস্ত নেমেছি, ততক্ষণ 
আমরা যন্ত্রপাতিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে এত গভীরভাবে 
অভিনিবিষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের মনোযোগ মহাকাশষানের 
জানাল! এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের চিহ্ুগুলি থেকে সরে গিয়েছিল। আবার 


পৃথিবীর মানুষের চন্জে অবতরণ ১৩৯ 


যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম, তখন আমর 
৩,০০ৎ ফুটেরও নীচে নেমে গেছি। তখন চাদের , দিগন্ত এত 
নিকটবর্তী ছিল (এটাই টাদের বিশেষত্ব ) যে, বেশী দূরের কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। একটি চিহ্ন যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল, 
তা হ'ল বিরাট এবং খুবই চিত্বাকর্ষক একটি জবালামুখ। পরবর্তা- 
কালে একে ড/98% ০0:89] বা পশ্চিম-জ্বালামুখরূপে সনাক্ত কর! 
হয়েছে, কিন্তু তখন আমর! একে ঠিকমত চিনতে পারিনি । প্রথমেই 
আমর! স্থির করলাম যে,আমরা এর আগেই নেমে পড়বো । স্বয়ংক্রিয় 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হা'ল। 

কিন্ত আমরা বখন প্রায় ১১০০০ ফুটে নেমেছি, তখন স্পষ্ট বুঝতে 
পারলাম যে, ঈগল” একটা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এলাকায় নামতে 
যাচ্ছে। কিনারা দিয়ে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য পাথরের ঠাই, 
তাদের এক-একটি যাত্রীবাহী গাঁড়ির মতোই বড়। 

মনে হ'ল, পাথরগুলো যেন ভয়ংকর ভ্রতবেগে আমাদের দিকে 
ছুটে আসছে । আমার মনোযোগ সঙ্গে সঙ্গে জানাল! থেকে 
সম্পূর্ণরূপে সরে এল যন্ত্রের দিকে। এদিকে আল্ডিন ক্রমাগত 
কম্পিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্র-সংক্রান্ত তথ্যাদি হেঁকে চলেছেন। 
প্রায় ৪০০ ফুটে এসে যখন ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চলেছি, তখন স্পষ্ট 
বুঝতে পারলাম যে, স্বয়ংক্রিয়-্যবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে 
থাকলে আর চলবে না। কিছুট৷ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিজের হাতেই 
নিয়ে নিতে হবে। সুতরাং সেইভাবে “ঈগল'এর অবস্থান এবং 
গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম । 

“ঈগল” তার চারটে পা নীচের দিকে ক'রে চন্দ্রপৃষ্টের উপর দিয়ে 
সমাস্তরালভাবে সামনের দ্রিকে এগিয়ে চললো । আমরা পাথরের 
াইগুলোর উপর দিয়ে ভেসে চললাম এবং অবতরণের উপযোগী 
একটা ভালো জায়গার জঙ্ চন্দরপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে লাগলাম। 
আমি পর পর কয়েকটি জায়গ! নির্বাচন করলাম, কিন্তু বার বার মত 


১১৩০ চল যাই চাদের দেশে 


পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'লাম। একটি জায়গা! হয়তো ভালে! 
মনে হ'ল, কিন্ত কাছে গিয়ে তাকে আর তেমন আকর্ষণীয় ব'লে মনে 
হ'ল না। শেষ পর্যন্ত যে জায়গাটা! নিবাচন ক'রলাম, ত৷ একটি 
বাড়ি তৈরির উপযোগী জমির মতো, বর্গক্ষেত্রের মতো। এই জমিটির 
বাহুর মাপ মাত্র ২০* ফুটের মতো হবে। এর একদিকে রয়েছে 
কয়েকটি বড় বড় জ্বালামুখ আর অন্যদিকে মাঠভতি ছোট ছোট 
পাথর। তবুও মনে হ'ল এখানে নামা যাবে। তাই 'ঈগল'-কে 
সেইদিকে নিয়ে গেলাম।” 

তারপর এল সেই চরম যুহূর্ত। ভারতীয় সময় রাঁত ১ট1 ৪৮ 
মিনিটে 'ঈগল"”, আর্মঙ্টং ও আল্ডিনকে নিয়ে, ঠাঁদের মাটিতে নামল । 
এমন কিছু চোটও তাদের গায়ে লাগল না। শাস্ত-সাগরের তীরে 
সমতলভূমির উপর মাকড়সার মতে! চারটি পা ছড়িয়ে দিয়ে ঈগল? 
বেশ শক্তভাবেই দাড়িয়ে রইল। চাঁদের শান্ত-সাগর থেকে ভেসে 
এল প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর,_হ্যালে৷ পৃথিবী, টাদ থেকে বলছি, 
আমি পৃথিবীর মানুষ । হ্যা, এই মাত্র চাদের ভেল! “ঈগল-এ চেপে 
আমরা এখানে নামলাম, আমি নীল আর্স্টং আর আমার সঙ্গী 
আল্ড্িন। নামবার সময় সামান্য ধুলোর মেঘ স্থষ্টি হ'ল। খুব 
সম্ভবত ভেলার ইঞ্জিনটিই এজন্য দীয়ী |” 

ভেলার জানালায় দাড়িয়ে আরমস্টং পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রকে 
বললেন,“মীফ করবেন, নামতে বোধ হয় একটু বেশী সময় 
লাগলে! | চারদিকে কেবলই গিরিখাদ, শিলাখণ্ড, নামবার উপযুক্ত 
স্থান বেছে নিতে একটু সময় লাগলো” 

আল্ডিন জানালার পাশে এসে পৃথিবীর উদ্দেশ্টে বললেন, 
“যত রকমের পাথর থাকতে পারে, সব দেখতে পাচ্ছি। একদিক 
থেকে পাথরগুলির যে রং দেখ! যাচ্ছে, অন্যদিক দেখলে তা সম্পূর্ণ 
আলাদা ।” 

সোমবার, ২১শে জুলাই, ভারতীয় সময় সকাল ৮ট! ২৬ মিনিট 


পৃথিবীর মান্থষের চক্রে অবতরণ ১১১ 


২০ সেকেও, মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের, সবচেয়ে 
রোমাঞ্চকর মুহূর্ত-_ঠিক তখনই পৃথিবীর মানুষ টাদের বুকে প্রথম 
পদচিহ্ন একে রেখে এল-_যুগ-যুগাস্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও 
কোনদিন হয়তো এই চিহ্ন মুছে যাবে না। টাদ অনস্তকাল এই 
চিহ্ন বুকে নিয়ে জেগে থাকবে । 

টাদ্দের ভেলার ঢাঁকন। খুলে যে মুখখান! প্রথমে বেরিয়ে এল, 
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রাত নিলি রা, 
। 





চিত্র ৫০ 


ারদদের ভেল৷ “ঈগল” শাস্ত-সাগর অঞ্চলে চাদের জমিতে অবতরণ করেছে। 

প্রথম চন্দ্রচারী নীল আর্মশ্ং চাদের মাটি সংগ্রহ করছেন, আর দ্বিতীয় জন 

এডুইন আল্ড্রিন সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। নিকষ কালে! মহাকাশের পটভূমিতে 

দেখা যাচ্ছে বিরাট পৃথিবী, আর উপরে আকাশে দেখা যাচ্ছে মূল মহাকাশযান 
“কলম্বিয়া"_+এর মধ্যে রয়েছেন তৃতীয় মহাকাশচারী মাইকেল কলিন্স । 

1 ইউ, এস্‌. আই. এস্‌..এর পৌজস্তে প্রাপ্ত ] 
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সেটা অধিনায়ক আর্ম্টং-এর মুখ। ভেলাটির এক পায়ের সঙ্গে 
একখানা মই ঝোলানো রয়েছে । তারই ছু'টি সিড়ি বেয়ে তিনি 
খানিকটা নামলেন, তারপর উপরে হাত বাড়িয়ে টেলিভিশন ক্যামে- 





চিত্র ৫১ 


পৃথিবীর প্রথম মানুষ নীল আর্ন্টং এইভাবে চাদের 
মাটিতে প্রথম পা ফেললেন । 


[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌলন্তে প্রাপ্ত ] 


রাটি এমন জায়গায় 
বসিয়ে দিলেন যেখান 
থেকে সে এঁতিহাসিক 
ব্যাপারটি দেখতে 
পারে এবং 
কোটি কোটি মানুষের 
সামনে সেই রোমাঞ্চ- 
কর দৃশ্যটি হাজির 
করতে পারে। 
মইটির দিকে 
চোখ রেখে একটির 
পর একটি সিডি 
বেয়ে তিনি সব 
চাইতে নীচের 
সিঁড়িতে পা 
রাখলেন। সেখানে 
একটুর্াড়ালেন, 
এক মুহূর্ত কি যেন 
ভাবলেন, তারপর বা! 


পাঁ-টি আর একটু নামিয়ে দিয়ে মাটি তাঁর ভার সইতে পারবে কিনা, 
যাচাই করে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, ভয়ের কিছু নেই। পর- 


মুহুর্তেই এক লাফে নেমে পড়লেন চাদের মাটিতে। 
পৃথিবীর অগণিত মানুষ টেলিভিশনে দেখল, চাঁদের মাটিতে 


ধাড়িয়ে পৃথিবীর প্রথম মানুষ । 


2 


পুথিধীর মাসুষের চে আবরণ ১১৩ 


ছাদের মাটিতে প1 দিয়ে আমনটীং বললেন।-1088 15 02৪ 
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অর্থাৎ, এ হু'ল একটি মানুষের পক্ষে সামাছা একটি পদক্ষেপ, আব 
সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট এক পদক্ষেপ । 

ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়লে! টাদদের মাটিতে ভার পা বে 
বাচ্ছে। আর্মস্ং বলেন,-*হ্যা) চাদের ধু্গর মাটিতে আমার 
প! এক কি তুই ইঞ্চি প্রায় বনে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তবে 
পরে আর অন্ুবিধ। হয়নি | 

প্রথমেই ঘে সুড়িটি সামনে পাওয়া গেল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে 
পক্ষেটে তুললেন আর্মর্ীং। মাটির দিকে ঝুকে পাথর কুড়োতে 
তাঁর বেশ অন্ুুবিধা হচ্ছিল। তবুও এক মুঠো মাটি তুলে পক্ষেটে 
রাখলেন । 

তখন সূর্যের আলোয় তার ছায়! তার চেয়ে প্রায় ছণগুখ বড় 
(৩৫ ফুট) দেখাচ্ছিল, তার শরীর থেকে যেন ফস্ফরাসের মতো 
আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর তার সাদ! মহাকাশ-পোশাকে 
চোখে ধাধা লেগে যাচ্ছিল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে | 
অনিশ্চিত পদক্ষেপে টলতে টলতে এগিয়ে চললেন। আল্ড্রিনকে 
জিজ্ঞেস করলেন, _আমি ঠিক ঠিক এগুচ্ছি তে ! 

'ঈগল'-এর ভিতর থেকে আল্ড্িন বললেন, আপনি খুব সুন্বর- 
ভাবে এগিয়ে চলেছেন। 

চন্ত্রপৃষ্ঠ কেমন? এ সম্পর্কে আর্মন্টং বললেন, _বালুকাঁময়, 
নুড়িতে আকীর্ণ। তবে চলে ফিরে বেড়াতে কোন অসুবিধে হচ্ছে 


আমেরিকার পশ্চিম মরুভূমি যেমন দেখতে, াদের ধূসর ভূমি ' 
অনেকটা সেই রকম। যেন একটা বড় ফুটবলের মাঠ। তবে খুব 
হুন্দর | 

আর্মল্টং আরও বললেন; কেমন যেন ছায়া-ছায়া অন্ধকার । 


৮ 


টাদের বুকে মান্ছষের' পদচিহ্ন-_ুগ-যুগাস্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোনদিন 
হয়তো! এই চিহ্ন মুছে যাবে না। চাদ অনস্তকাল এই চিহ্ন বুকে 
নিয়ে জেগে থাকবে । 


[ ইউ, এস্‌, আই. এস্‌.-এর সৌজগ্তে প্রাপ্ত) 





পৃথিবী মানুষের চ্জ অধতয়ণ ১১৫. 


কোথায় পা ফেলছি, ভালে! ক'রে দেখতে পাচ্ছি না|] অথচ চোখ 
তুললেই চাদের ভেলাটিকে দেখতে পাচ্ছি। উপরের সব-বিছু 
স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান । 

পৃথিবীতে ফিরে এসে আর্মসং বলেছেন, “টাদের বুকে আলোর 
খেলা ভারি অদ্ভুত। মনে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলে যাচ্ছে। 
এর কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পারিনি। সূর্ধরশ্মি বরাবর 
নিজের ছায়ার দিকে তাকালে চন্দরপৃষ্ঠ তামাটে ব'লে মনে হয়। 
কিন্ত সোজা নীচের দিকে, বিশ্বেষ ক'রে ছায়ার মধ্যে, তাকালে 
চন্্পৃষ্ঠ দেখায় মিশমিশে কালো! । টাদের মাটি হাতে ক'রে তুলে 
নিলে তা মলিন, ধূসর অথবা! কালে! দেখায়। সাধারণভাবে এ 
জিনিস খুব মিহি, অনেকট। ময়দার গু'ড়োর মতো, কিস্তু কতক- 
গুলোর দানা মোট! বালির মতো । তবে সেখানে অবশ্যই সব 
রকম আয়তনের পাথর এবং পাথরকুচি ছড়ানে! রয়েছে ।” 

চির নিঃশব্দতা ও নীরবতার রাজ্যে আরম্ট্ং একাই পা ফেলে 
চললেন-_বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরে আল্ডিন ভেলা থেকে 
নেমে এসে তার সঙ্গী হলেন। ক্যাঙ্গারুর মতে লাফিয়ে লাফিয়ে 
তারা চলতে শুরু করলেন । মনে হচ্ছিলো, কালো গুড়োর মতো 
কি যেন তাদের জুতোর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। 

পরে আল্ড্রিন বলেছেন,_-“আমার একটা কাজ ছিল, চন্্পৃষ্ঠে 
হেঁটে চলার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি কি, তা নির্ণয় করার জন্য চেষ্টা 
করে দেখা । দেখা গেল, আমরা এখানে যেভাবে হাঁটতে অভ্যস্ত, 
অর্থাৎ এক পা পেছনে রেখে এবং এক পা! আগে ফেলে, ওখানেও 
সেইটাই সবচেয়ে ভালো ; এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। 
ক্যাঙ্গারর মতে! ছু'পা একসঙ্গে ক'রে লাফিয়ে লাফিয়েও চল! 
যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ঘে, তাতে গতিবিধির উপর 
নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম থাঁকছিল। বড় বড় পা ফেলে হেঁটে 
চলাটাই সবচেয়ে ভালো! ব'লে মনে হচ্ছিল। 


১১৬ চল যাই চাদের দেশে 


এই অদ্ভুত, দেখতে পাউডারের মতো, চন্জ্রপৃষ্ঠে আমামের পা 
কোথায় কতুটা বসে যাচ্ছিল তার কোনো স্থিরতা ছিল না। অনেক 
জায়গাঁয়ই আমাদের পা বসছিল এক ইঞ্চিরও ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্ত 
কতকগুলি গর্ভের কিনারা! দিয়ে অপেক্ষাকৃত গভীর নরম স্তর 
পাওয়া যাচ্ছিল, সে-সব জায়গায় আমাদের বুট-জুতো! তিন চার 
ইঞ্চি বসে যাচ্ছিল। এর ফলে আমাদের পা পিছলে যাচ্ছিল। 
এজন্য আমরা যতটা সম্ভব সমান জমির উপর দিয়েই চলতে চেষ্টা 
করছিলাম। ছয় থেকে আট ইঞ্চি মাপের পাথরও সহজেই 
স্থানচ্যুত করা যাচ্ছিল। এসব মাটির মধ্যে শক্তভাবে আটকে 
রয়েছে, এরূপ মনে হয়নি ।* 

সময় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের অনেক কাজ । প্রথমেই চন্দ্র-বিজয়ের 
স্মারক-কলকটি বেশ জোরের সঙ্গেই পড়লেন আর্মন্টং_ বেতারে 
পৃথিবীর মানুষ তা শুনতে পেল। 

“১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহ থেকে আগত মানুষ 
এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিল। আমরা এখানে এসেছিলাম সমগ্র 
মানবজাতির শাস্তি-কামনায়।” 

হাতে আরও কত কাজ! সময় মাত্র ছু'ঘণ্টা। এর পরে 
অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে। দেহের ক্লান্তি যত বাড়বে, অক্সিজেনের 
খরচও তত বাড়বে । এই অবস্থায় বে-হিসেবী হওয়া চলে না। 

তারপর তারা ছ'জনে মিলে শত কোটি বছরের মক্ুপ্রাস্তরে 
মাফ্িন পতাকা পুতে দিলেন। 

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট, 
নিক্সন তাদের ভাকলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা চলল তিন 
মিনিট। তারপর আরও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ভেলায় তুলে 
রেখে আম্টং ফিরে এলেন । তারা যেন চাদের রাজ। হয়ে বসেছেন, 
এমনইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাখলেন। শিলা-বৃষ্টির পরে শিশুদের 
মতো তারা ছ'জনে কাড়াকাড়ি ক'রে পাথর কুড়োতে লাগলেন । 


পৃথিবীন্ব যাদের চাজে গবতবখ ১১৭ 


সেখানে বড় বড় গর্তও ছিল না, আর বড় বড় পাঁথরের চাইও 
ছিল না। কিন্তু সেখানে নান! আকারেক "এবং নানা॥ 
এবং সম্তবত্ত নান। উপাদানের অনেক পাথরের টুকরো! ছিল। 
আল্ড্রিন বলেছেন, _*চন্্রপৃষ্ঠে আমরা যে-সব কাজ করেছি, 
মাটির নমুনা সংগ্রহ করার যন্ত্রটি ঠাদের মাটিতে ঢোকানোই তাদের 
মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ ব'লে মনে হয়েছিল। এর সাহায্যে 





১১৮ চল যাই চাদের দেশে 


ছোট ছোট নলের মতে! মাটির নমুনা সংগ্রহ কর! হয়। উপরিভাগ 
' প্রত নরম গ্রবং পাউডারের মতো, আর তার কয়েক ইঞ্চি নীচেই 
মাটির বাধা এত বেশী যে তা খুবই বিশ্ময্নকর। মাটির নীচে 
সমাহিত কোনে! পাথরের জন্যই যে এরূপ মনে হচ্ছিল, তা নয়। 
&াদদের মাটি যেন ক্রমশ শক্ত হয়ে গেছে, আর মাত্র পাচ ইঞ্চি 
নীচেই সেটা সবচেয়ে প্রকট হয়েছে। আর একটি বিস্ময়কর খবর 
এই ষে মাটির এরূপ বাধা থাকা সত্বেও তার পার্থদেশের ধারণ- 
ক্ষমতা ছিল খুবই কম। 

যন্ত্রটি মাটিতে ঢোকাতে গিয়ে খুব বাঁধা অনুভব করছিলাম, কিন্ত 
এ বস্তুই যন্ত্রটিকে পার্শদেশে ধারণ ক'রে রাখতে পারছিল না। ত৷ 
সামনে-পেছনে এপাশ থেকে ওপাশে নড়বড় করছিল। পতাকা- 
দণ্ডটি মাটিতে পু'তবার সময়ও নীল এবং আমি ঠিক এই জিনিসই 
প্রত্যক্ষ করি। 

টাদের এরূপ অদ্ভুত বাধার একমাত্র ব্যাখ্যা এই হ'তে. পারে যে, 
প্রথমত বায়ুশৃন্য অবস্থায় থাকাতে ত1 অত্যন্ত সংনমিত হয়ে গেছে। 
তহুপরি যুগ-যুগান্তর ধরে অসংখ্য উদ্ধার আঘাতে নীচের মাটি আরও 
সংনমিত হয়ে পড়েছে (ক্রমাগত হাতুড়ি পেটার ফলে যা হয়, তাই 
আর কি )। এইভাবে চাদের মাটি এত বেশী দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে পড়েছে 
যে, সেখানে যন্ত্রের নলটি ঢোকাতে হ'লেও রীতিমত বল প্রয়োগ 
করতে হয়।” 

কিন্ত সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে অক্িজেনও। তারা 
“সিম্মোমিটার' যন্ত্র বসিয়ে দিলেন, তাতে ভূকম্পনের মতো চন্দ্র- 
কম্পন ধরা পড়বে । পৃথিবীতে বসেই বিজ্ঞানীর তা জানতে 
পারবেন। একটি যন্ত্র বসালেন, এর সাহায্যে “সালার উই! ব৷ 
সৌর বাত্যার স্বরূপ নির্ণয় করা যাবে। আর বসানো হ'ল 'লেসার 
রিফ্লেক্টার' ! উদ্দেশ্ট, পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক প্রতিফলিত 
ক'রে টাদ-পৃথিবীর দূরত্ব সঠিক বলে দেবে । বাস্তবিক, ক্যালিফোণিয়া 


ত্র ৫৪। চাদের মাটিতে মাঞ্চিন পতাকা। অদূরে একটি দণ্ডের উপরে দেখা যাচ্ছে টেলিখি 
ক্যামেরা, আর ভান পাশে চাদের বুকে দেখা যাচ্ছে চন্ত্রযানের কালে! ছায়া । 





১, টুল যাই চাদের দেশে | 


থেকে একটি আলোক-সংকেত প্রায় সেই মুহূর্তেই প্রতিফলিত হয়ে 
ফিরে এল।, 

ভারতীয় সমন ১,টা ২৩ মিনিটে হিউসটম থেকে নির্দেশ খ্বেগ, 
কাজকর্ম বন্ধ রেখে ভেলায় ঢুকে পড়। বিপদ এসে যাচ্ছে। 
কাজকর্ম অসমাপ্ত রেখেই আল্ডিন ভেলায় গিয়ে উঠলেন । 
আল্ঙিল প্রায় ১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট চাদের বুকে হেঁটে বেড়ান- এর 
কিছুক্ষণ পরে অধিনায়ক আমর্গংও তাকে অস্ুসরণ করলেন । 
ঘড়িতে তখন ভারতীয় সময় ১১টা ২১ মিনিট। অআর্মন্ং প্রায় 
২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট টাদের বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন । 

ভেলার ঢাকন!1 বন্ধ হয়ে গেল। ভেলায় উঠে ছ'জনে মিলে 
আহারে বসলেন। আহার শেষে নিদ্রা । 

পরে হিউসটন থেকে জানানো হয়েছে, আমর্টং চাদ থেকে যে 
২৭ কিলোগ্রাম ধুলোবালি ও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, 
বিজ্ঞানের দিক থেকে তা অমূল্য বলেই মনে হচ্ছে। ছোট একটু 
জায়গায় এত বিচিত্র ধরনের পাথর খুঁজে পাওয়া! যেতে পারে, 
বিশেষজ্ঞরা তা ম্বপ্পেও ভাবেননি । আর্মঙ্গীং নিজে একজন 
ভূতত্বরিদ। তিনি জানিয়েছেন, কিছু পাথরে অভ্রের বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে, কিছু পাথরে রয়েছে ব্যাসপ্ট-যেটা আদিকালে লাভার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করছে । একটি পাথরে বায়োটাইট আছে বলে মনে 
হচ্ছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এতে 
সাধারণতঃ শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ জল থাকে । আর্মং তিন 
ইঞ্চি গভীরত। থেকে স্স্যাতর্সেতে মাটি তুলেছেন। তবে কি সেখানে 
জল আছে? এবং সম্ভবত জীবনও ? বিজ্ঞানীদের আশা, এইসব 
পাথর পরীক্ষা ক'রে তারা শুধু ঠাদ ও পৃথিবীরই নয়, সমগ্র সৌর- 
জগতের কৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন। 

টাদ্ধে বেড়ানে। শেঁষ, এখন ঘরে ফেরার পালা । ভারতীয় সময় 
রাত্রি ১১ট1 ২৪ মিনিটে আমেরিকার ছুই মহাকাশচারী তাদের 
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পৃথিবীর মানবের চচ্ছে অবতরণ ১২৪ 


চক্্রধান ঈগল-এর রকেট-ইঞজিন চালু ক'রে টাদের বুক ছোড়ে ধূসর 
আকাশে পরিক্রমারত নিঃসঙ্গ সতীর্থের অঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দোস্টে 
যাত্রা করলেন। 

ভেলার আরোহণ-পর্যায় এমন নিখু'তভাবে টাদের আকাশে 
উঠে গেল যে, অধিনায়ক আরমন্্রং আনন্দে আত্মহার! হয়ে চীৎকার 
ক'রে বললেন,__-আহা, কী সুন্দর ! 

এদিকে আযাপৌলো-১১-এর তৃতীয় যাত্রী মাইকেল কলিন্স মূল 
মহাকাশযান “কলম্দিয়া'-তে ক'রে প্রায় ৭ মাইল ওপরে একটি 
কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরে চলেছেন। 

পৃথিবীতে ফিরে এসে তিনি বলেছেন, “যে-সব দৃশ্য মান্থুষের 
চোখে দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ হয়, এরূপ অনেক দৃশ্য আমি 
দেখেছি। কিন্তু এসবের মধ্যেও সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল, চাদের 
মাটি থেকে 'ঈগল'-এর উঠে আসার দৃশ্য | 

আমি তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হুয়ে পড়লাম। কারণ, তখনই আমি 
সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম যে, গুরা সাফল্যের সঙ্গে ঠাদে নেমেছেন 
এবং আবার উঠে এসেছেন । চাদের দিনটি ছিল চমতকার, পরিষ্কার 
আর ঝরঝরে । উাঁদকে একটা ভয়াবহ নিষিদ্ধ জায়গ! বলে একটুও 
মনে হচ্ছিল না, যেমনটি মনে হয় সূর্ধ দিগন্তের কাছাকাছি থাকলে । 
সূর্য অনেকট! উচুতে থাকায়, একে একটি সুন্দর জায়গ! ব'লে মনে 
হচ্ছিল। সমগ্র অবস্থাটাই ছিল খুবই আনন্দের, কারণ “চাদের ভেলা 
ক্রমশ বড় থেকে আরও বড় দেখাচ্ছিল, ক্রমশ আরও উজ্জল এবং 
আরও চকচকে । যখন যেখানে তার থাঁকা উচিত, ঠিক সেইখানে 1” 

ঠাদের ভেলাটি ধীরে ধীরে কলম্বিয়ার দিকে এগিয়ে এল । এর 
পরে ছ্‌'টি যানেরই সমস্ত কলকজ পরীক্ষা কারে দেখা হ'ল। 
তারপর কলম্ষিয়া সামনের দিকে এগিয়ে এলে৷ এবং তার নাকট! 
গলিয়ে দিল ঈগল-এর একটি ফোকরের মধ্যে। এই ভাবেই টাদের 
আকাশে ছু'জনের মিলন হ'ল। 


১২৪ চল যাই চাদের দেশে 


কলম্বিয়ার সঙ্গে ঈগল-এর পুনঃসংযোজনের সময় ( ডকিং) 
ঈগল" কিছুটা! এধার-ওধার ক'রে সরে ঘায়। ফলে সংযোজন প্রায় 
তিন মিনিট দেরি হয়। এই মিলন যখন সম্পুর্ণ হ'ল, তখন ভারতীয় 
সময় গ্লোমবার ( ইংরাজীমতে মঙ্গলবার ) রাত্রি ওটা ৫ মিনিট । 
, এরপর চন্দ্র-বিজয়ী ছ'জন নভগ্চর় তাদের অমূল্য সম্পদসহ 
কলন্বিক্কায় চলে এলেন। চন্দ্রবান ঈগল মহাকাশে পরিত্যক্ত হ'ল। 

আ্াপোলো-১১ চাদের ওপিঠে অমৃশ্য হয়ে আবার যথাসময়ে 
এদিকে ফিরে এল। পৃথিবী থেকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, _“ফেরবার 
পর্বের ব্বকেটটি ঠিকমতো জ্বালানো হয়েছে তো! ?” আশমশ্টং উত্তর 
দিলেন,_“পৃথিবীতে ফেরার পর আমাদের তুলে নেওয়ার জন্য 
আপনারা প্রস্তুত থাকুন ।? 

মূল ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটানোর দরুন আপোলোর গতিবেগ 
ঘণ্টায় ৩,৪৭৮ মাইল (৫১৬০০ কি. মি. ) থেকে বেড়ে ৫১৬৫২ মাইলে 
(৯,১০৯ কি. মি.) উঠলো । এই গতিবেগ মহাকাশযানকে চাদের 
অভিকর্ষ থেকে বের করে আনার পক্ষে যথেষ্ট। নভশ্চরদের নিয়ে 
আপোলো-১১ মঙ্যের দিকে পাড়ি জমালো। 

ক্লাস্ত অভিযাত্রীরা এরই মধ্যে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছেন। গৃহগতপ্রাণ নাবিকের মতোই আর্মস্ং বললেন, 
যেখানেই যাও না কেন, ঘরে ফেরার চেয়ে ভালো আর 
কিছুই নেই।” 

ঘরের কথা ভাবতে ভাবতে মহাকাশচারীরা এক সময় ঘুমিয়ে 
পড়লেন। কী গভীর, কী দীর্ঘ, কী নিশ্চিন্তের সেই ঘুম ! 

২২শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১১টা ২৩ মিনিটে 
 আযপোলো-১১ সেই কাল্পনিক জায়গাটি পার হয়ে এলো, যেখানে 
টাদ ও পৃথিবীর অভিকর্ষ সমান সমান। সম-অভিকর্ষ এলাকা 
অতিক্রম করার পর থেকেই, পৃথিবীর আকর্ষণে, আপোলোর 
গতিবেগ ক্রত বৃদ্ধি পেতে লাগলো! । 


পৃথিবীর মানুষের চারে অবতরণ 5২৫ 


২৩শে জুলাই, ভারতীয় সময় রাত ৪ট1 ১১ মিনিটে জ্যাপোলো 
টা ও পৃথিবীর মাঝপথ অতিক্রম ক'রল। তখনও. ষে পৃথিবী 





চিত্র ৫৭ 
রকেট-ইঞজিন চালিয়ে আপোলো চাদের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এল, 
সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হ'ল পৃথিবীর দিকে। 
[ ইউ. এস্‌, আই. এস্‌-এর সৌজ্তে প্রাপ্ত ] 


থেকে প্রায় ২ লক্ষ ১৮ হাজার. মাইল দুরে ছিল ও তার গতিবেগ ছিল 
ঘণ্টায় ৩৩৫৪ মাইল। আ্যাপোলো ছূর্বার গতিতে ছুটে চললেও 
তার অভ্যন্তরে তিনজন অভিযাত্রীই তখন গভীর ঘুমে অচেতন । 
২৪শে জুলাই, পৃথিবী ক্রেমশ কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্ত 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পথটি যদি অত্যধিক খাড়া! হয়, তবে 
বাযুকণার সংঘর্ষে আগুন জলে উঠবে এবং একটি জলস্ত উক্কাপিণ্ডের 
মতো! মহাকাঁশধানটি জলে পুড়ে ছাই হয়ে ঘাবে। আবার পথটি 


১২৬ চল চাই চাদের দেশে 


যদি বেশ্রী কাত হয়, তবে মহাকাশযানটি নামতেই পারবে না, ছিটকে 
উপরে উঠে যাবে। অতএব প্রায় ৪ লক্ষ ফুট উপরে থাকতেই একটি 
সঙ্কীর্ণ পথ ধরে তাদের প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নামবার জন্য 
প্রস্তুত হ'তে হ'ল। তখন ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭ট1 ৭ মিনিট। 

রানি *টা ৫০ মিনিট-_পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পূর্বক্ষণে 
প্রধান ব্লকেটটি-সহ সারভিস মড়ুলটি বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে ছুড়ে ফেলা 
হ'ল। বায়ুকণার সংঘর্ষে সেটা টুকরো টুকরো! হয়ে বাতাসে মিশে 
গ্রেল। রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটে ক্যাপ্ন্থলটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে 
প্রবেশ ক'রে একটি আগুনের গোল বা জলস্ত উহ্ধাপিণ্ডের মতো 
হয়ে উঠলে! | সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংষোগও বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেল। দেখা গেল, একটি আগুনের গোল] উধ্ব্বাকাশ থেকে 
তির্যক গতিতে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নেমে আসছে । এই 
সময় ক্যাপ্নুলটির চেপ্টা দিকটা ছিল নীচের দিকে এবং তার 
আবরখের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০ সেষ্টিগ্রেডে উঠেছিল-_কিন্ত 
সেজন্য মহাকাশচারীদের একটুও অন্ুুবিধ। হয়নি । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই, ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৬ মিনিটে, 
পৃথিবীর সঙ্গে আবার বেতার সংযোগ স্থাপিত হ'ল। জান! গেল, 
ওই আগুনের গোলার মধ্যে বসে থাক। তিন চন্দ্রচারী নিরাপদেই 
আছেন। 

এর তিন মিনিট পরেই, অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত ১০টা 
১৯ মিনিটে, ক্যাপ্নুলটি প্যারাস্ুটে ভর ক'রে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে 
নিরাপদে নেমে এলো । উদ্ধারকারী জাহাজ নিকটেই ছিল। তা 
থেকে হেলিকপ্টারগুলি দ্রুতগতিতে ছুটে গেল ক্যাপ্সুলটির দিকে। 

কিন্ত লক্ষ্য করে দেখা গেল, ক্যাপ্নুলটি জলে ভামছে উপ্টো- 
ভাবে, মানে ওর মাথাটি নীচের দিকে এবং নিয়ভাগ ওপরের দিকে। 
কেন এরকম হ'ল তা সঠিক জান! যায়নি। আট দিনের খই 
ছুঃসাহসিক অভিযানে এইটিই একমাত্র ক্রটি বলা যায়। 





চিত্র ৫৮। অভিযানের শেষ পর্বে মাজ্জ ছ'টন ওজনেব ক্যাপ্হুলটি 
প্যারাস্থটে ভর করে ধীরে ধীরে নেমে এল প্রশাস্ত মহাসাগরের 
বুকে। ক্যাপ্ছলটি দেখতে একটি শঙ্গুর মতো ( ০021981), 
এর তলার নিকেন্স ব্যাস মাত্র ১৩ ফুট এবং উচ্চত! মাজ্য ১১ ফুট । 

| 1 ইউ. এস্‌, আই. এস্‌.-এর পৌজভে প্রাণ ] 


১২৮ ্ল যাই চাদের দেশে 


ক্যাঁপ্নুলটি উল্টে পড়ায় বহির্ধিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে 
কয়েক মিনিট দেরি হ'ল। মহাকাশযানটি মোজা করতে প্রায় 
ছ'মিনিট সময় লাগলে! | উদ্ধারকারী ফ্রগম্যানদের একজন 
তখন ক্যাপ্স্থলের অভ্যন্তরে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করলেন। 
অভিযাস্জীর! জানালেন যে তারা বেশ ভাল আছেন। চাদ থেকে 
তার! ধে অমূল্য পাথর ও মাটি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন তা সম্পূর্ণ 
সংরক্ষিত আছে। 

ভেসে থাকা অবস্থায় ক্যাপ-ুলের ঢাকনা! খুলে একজন 

উদ্ধারকারী ফ্রগম্যান অভিযাত্রীদের হাতে “কোয়ারেন্টাইন পোশাক" 
দিয়ে দিলেন। উদ্ধারকারী নিজেও এই পোশাকে সজ্জিত ছিলেন । 
সর্ব-অঙ্গ আবরণকারী এই পোশাকের উপরদিকে রয়েছে শিরম্ত্রাণ ও 
শ্বাস-প্রশ্থাসের জন্য আছে গ্যাস-মুখোস। এর কারণ, তিনজন 
অভিযাত্রীকে অন্ততঃ ১৮ দ্দিন সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন বা কোয়ারেন্টাইন 
ক'রে রাখতে হবে। তারপর ১১ই আগস্ট তারিখে চিকিৎসকরা 
তাদের পরীক্ষা করে দেখবেন, টাদের মাটি থেকে এমন কোন রোগ 
তারা বহন করে এনেছেন কিনা যা পৃথিবীতে বিপর্ধয়ের স্বষ্টি 
করতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানীর! বার বার বলেছেন যে, চাদ 
প্রাণহীন, কোনে জীবনের চিহুও সেই স্বৃত উপগ্রহে নেই। তবুও 
এ ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেওয়া যায় না। 

এইভাবে চাদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন একে রেখে এসে 
তাদের ৮-দ্িনের মহাকাশ-ঘাত্রা শেষ হ'ল। মান প্রেসিভেন্ট ও 
অন্যরা বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ “হরনেট'-এ উপস্থিত থেকে তাদের 
স্বাগত জানালেন, কিন্ত করমর্দন করতে তার! পারলেন না । তারা 
চন্্রলোক থেকে হয়তো! অদৃশ্য জীবাণু বয়ে এনেছেন, তাই এত 
সাবধানতা | 

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, মহাকাশচারীর কোনরূপ 
জীবাণু বহন ক'রে আনেন নি। তাই নিষ্বিষ্ট সময় পরে তারা 


পৃথিবীর যাহযের চজে। বত , ১২৮ 


কোয়ারেন্টাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। আস্ছয়-্বজন এবং 
জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করার অঙ্গু়তিও সার! 
পেলেন। 

এইভাবে মানব-ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও ছুঃসাহসিক 
অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটলে। ৷ এ শুধু তিনটি মানুষের চক্্াভিযান 
নয়, এট! আরও অনেক বড় জিনিস। অজানাকে জানবার যে 
অদম্য ও অতৃপ্ত পিপাসা সমগ্র মানবজাতির রয়েছে, এ অভিযান 
তারই প্রতীক । 


টি স্পভিচ্ছোক 
টাদের পাথর ও মাটি 


খ্যাগোলো:১১ অভিযান শেষে তিনটি মানব সন্তান ঠাদমামার 
বাড়ি,থেকে নিয়ে এসেছেন এক অমূল্য সম্পদ--ঠাদের শাস্ত-সাগর 
এলাকা! থেকে কুড়িয়ে আনা প্রায় ২৭ কিলোগ্রাম ওজনের ধূলোমাঁটি 
ও পাঁথরের মুড়ি। এদের গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে 
যেমন বিজ্ঞানীদের তেমনি সাধারণ মানুষের কৌতৃহলের সীম! নেই। 

এই অভিযানে চাঁদের পাথর ও মাটির যেসব নমুনা সংগ্রহ ক'রে 
আনা হয়েছে, তাদের প্রধানত: তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়-_ 
(১) বুদ্বুদযুক্ত সুষম আগ্নেয়শিলার কণা, (২) আগ্নেয়শিলার মাঝারি 
আকারের কেলাম (01:59), এবং (৩) নানা ধরনের মিশ্র 
প্রস্তর-চূর্ণ বা টাদের ধূলোমাটি। হাল্কা ধূসর থেকে গাঢ় ধুসর 
এদের রঙ। 

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম ধরনের পাথরগুলির স্থৃষ্টি হয়েছে 
আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত গলিত লাভা এবং গ্যাসের বুদ্বুদ 
একসঙ্গে জমে যাওয়ার ফলে। এরূপ পাথরের এক-একটি কেলানের 
ব্যাস এক থেকে তিন মিলিমিটার। মাঝারি আকারের পাথর- 
গুলিরও উতম আগ্নেয়গিরি। আর মিশ্র প্রস্তরচুর্ণের প্রায় 
অর্ধেকটাই হ'ল কাচ-জাতীয় পদার্থ। এই কাচ অবশ্য ঠিক পৃথিবীতে 
প্রাপ্ত কাচের মতো! নয়। এগুলি হ'ল খুব ছোট ছোট চকচকে 
গোলাকার কাচ-কণার সমষ্টি । 

চান্দ্র শিলা বিশ্লেষণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন চাক্র 
গবেষণাগারের চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। এরা হলেন নিউ 
ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডঃ অলিভার শেফার ও ডঃ জন 
ফাল্গহাউসার, পশ্চিম জার্মেনীর হাইভেলবার্গে অবস্থিত ম্যাকৃস 


চাদের পাখর খ মাটি ওখট' 


গ্যান্ক ইন্সটিটিউটের ভ; জোষেক জারিঙার বং হিউস্টলের 
মহাকাশখটির ডঃ ডোনাল্ড বোগার্ট। ূ 

এ'র! বলেছেন, সৌরমণ্ডলের হৃঠি হয়েছিল যতদিন আগে, 
চাদের বয়মুও ততগিন। অন্থমান কর! হয়েছে যে, চাদ সি 
হয়েছিল প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আঁগ্ে। মৌরজ্গতেরও স্মৃতি 
প্রায় ৪৫* কোটি বছর আগে হয়েছে বলেই অন্তুমান করা হয়। এই 
সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহলে এই কথাই প্রমাদিত হয় যে, চাদ 
যখন প্রথম স্ষ্ট হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যস্ত চাদের পৃষ্ঠদেশ 
সম্ভবতঃ অবিকৃত রয়ে গেছে। এই আবিষ্কার চল্জ্রততবিশারদ 
নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ডঃ হ্যারজ্ড ইউরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেশ 
মিলে গেছে। বিগত কয়েক দশক ধরেই ডঃ ইউরে ব'লে আসছেন 
যে, চাদের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন এর গৃষ্ঠদেশ যেমন ছিল, 
এখনও অনেকটা সেই রকমই আছে। 

বিজ্ঞানীরা “স্পেক্ট্রোমিটার, নামক যন্ত্রের সাহায্যে চাকর 
শিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা করেছেন। এর সাহায্যে প্রস্তরখণ্ডের 
নমুন1 পরীক্ষা করলে জান! যায়, তা কোন্‌ কোন্‌ রাসায়নিক 
মৌল দ্বারা গঠিত। 

এ'র! বলেন, চাক্স শিলায় আর্গন জাতীয় ছুশ্প্রাপ্য নিক্কিয় গ্যাস 
প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া গেছে । এ থেকে বোবা যায় যে, ভূ-ত্বফে 
প্রাচীনতম শিলাগুলি যত প্রাচীন, চান্দ্র শিলাও তত প্রাচীন, এবং 
শেযোক্তগুলি ৪৫* কোটি বছরের প্রাচীন হ'তে পারে। আজ 
অরধি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যেসব শিলা আবিষ্কৃত 
হয়েছে এবং ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের বয়স প্রায় 
৩৩০ কোটি বছর। কিস্তু সেগুলি ভূ-পৃষ্টের অনেক নীচে প্রোথিত 
রয়েছে, আর বাইরের বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসেনি বলে প্রায় 
অবিকৃত রয়েছে। 

অবশ্থা এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো উচিত হবে না যে, 


১৩২ চল যাই চাদের দেশে 


চাদের বয়স পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। এখানে মমে বা্থতে 
হবে যে, পুথিবীর প্রথম একশ কোটি বছরের কোন ইত্িহাসই 
খুজে পাওয়া যায়নি। কারখ, সেই আদিষুগে, পৃথিবীর প্রথম 
শৈশষে, আগ্নেয়গিরির তৎপরতা, উচ্াপাত, বায়ুপ্রবাহ, বর্ষণ প্রভৃতি 
মিলে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ধুয়েমুছে ফেলেছে। 

সাধারণতঃ আর্গন-৪* গ্যাসের সঙ্গে পটাসিয়ামের অনুপাত 
হিসেব ক'রে শিলার বয়স নির্ণয় করা হয়| পটাসিয়াম-৪০ 
নামক তেজস্ক্রিয় মৌলটি কালক্রমে আর্গন-৪* নামক মৌলে 
রূপান্তরিত হয়। কাজেই কোনও পদার্থের মধ্যে যদি খুব সামান্য 
পরিমাণ আর্গন-৪০ থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে পদার্থটি নবীন। 
আর নমুনার মধ্যে যদ্দি আর্গন-৪০ প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহ'লে 
বুঝতে হবে যে পদার্থটি খুব প্রাচীন্‌। 

চান্দ্র শিলার যেসব নমুন1 পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে তাতে 
প্রচুর পরিমাণ আর্গনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এতে এ 
নমুনাগুলির প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। সুর্য থেকে নিয়মিতভাবে 
অসংখ্য পরমাণু-কণী বিকিরিত হচ্ছে, এবং চন্দ্রে কোনও আবহমণ্ডল 
না থাকায়, এদের মধ্যে অনেকগুলি সোজাসুজি এসে অনাবৃত 
চন্ত্রপৃষ্ঠে আঘাত করছে। এর নাম “সোলার উই বা সৌর 
বাত্যা। আর্গন-৪* হ'ল এই সৌর বাত্যারও উপজাত পদার্থ। 
চান্দ্র শিলায় প্রাপ্ত আর্গন-৪* কতখানি সোজাসুজি সূর্য থেকে 
এসেছে, আর কতখানি আদিম পটাসিয়ামের রূপাস্তরের ফলে সৃষ্ট 
হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই। এজন্য মহাঁকাশচারীরা চাদের 
বুকে একটি যন্ত্র রেখে এসেছেন, এরই সাহায্যে সৌর বাত্যার শ্বরূপ 
নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবে এ জম্পর্কে সঠিক 
সিদ্ধান্ত আজও জান! যায়নি । 

শাস্ত-সাগরের এক বিস্তীর্ণ এলাক! থেকে চান্দ্র শিলার যে 
২৩টি লমুনা সংগ্রহ ক'রে আনা হয়েছে, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে 


চাছ্গে পাথর ও যাঁটি মুত 


বিজ্ঞানীর! বুঝতে পেরেছেন যে, এদের রাসায়নিক গঠনে একটা মূল 
এক্য আছে। কিন্তু এদের কারও গঠন হবু পার্ধিব কোনও শিলার 
মতো নয়। এ থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণ! হয়েছে যে, পৃথিবীর শৈশবে 
তার দেহ থেকে কিছু অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তারপর জমাট 
বেঁধে ঠাদের স্থষ্টি করেছিল, এই মতবাদ একেবারেই অসম্ভব । 
কাজেই হয় পৃথিবী ও চাদ প্রায় একই সময়ে প্রায় একই রকম 
উপাদান দিয়ে আলাদা ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, নয়তো সুদূর অতীতে 
চাদ মহাকাশের অন্য কোনও এলাকায় স্থষ্ট হয়েছিল এবং মেখান 
থেকে ভেসে এসে দৈবাৎ পৃথিবীর মহাকর্ষের বাঁধনে বাধা পড়ে 
গিয়েছিল। আর সম্ভবত সেই থেকেই চীদ্দ পৃথিবীরই একটা 
উপগ্রহে পরিণত হয়ে অবিরাম তারই চারিদিকে ঘুরে চলেছে । 

ঠাদের শান্ত-সাগর এলাকা থেকে সংগৃহীত পাথরকুচির কোন- 
কোনটি যে প্রায় সাড়ে তিন শ' কোটি বছর সেখানে কাটিয়েছে 
তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকেই মনে করেন যে, ভবিষ্যতে 
যেসব অভিযান চালানো হবে, তার ফলে হয়তো! এর চেয়েও প্রাচীন 
পাথরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে । এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভবিষ্যৎ 
অভিযানগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছে । 

চান্দ্র শিলার অনেকগুলিই আগ্নেয়শিলার মতো! (1619009 ) 
_অর্থাৎ হয় অগ্ন্য,ংপাতের ফলে, নয়তো উক্কার আঘাতের ফলে, 
এগুলি একসময় গলিত অবস্থায় ছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় 
যে, সুদূর অতীতে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ, যেমন-__অগ্নয,ংপাত 
অথবা উন্ধার আঘাত, চন্তরপৃষ্ঠ গঠনে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহ 
করেছিল। কিন্তু পাথরকুচির প্রতিটি নমুনার মধ্যে কাচ-জাতীয় 
জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এজন্য এখন অনেকেই অনুমান 
করেন যে, চাদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে অনেকাংশে 
আলাদা । 

চান্স শিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা ক'রে এটা স্পষ্ট বোখা৷ গেছে 


১88 চপ বাই চাদের দেশে 


ষে, এগুলি মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক গড়াগড়ি থেয়েছে এবং 
কখন কখনও একেবারে উল্টেও গেছে। কারণ, পাথরের চারদিকেইি 
(শুধু. উপরধিকে নয়) উক্কা-কণার আঘাতস্জনিত ছোট ছোট 
গর্ভের সন্ধান পাঁওয়! গ্েছে। চন্দরপৃষ্ঠেও যে পাথরের ক্ষয় হয়, তারও 
প্রমার্ধ পাওয়া গেছে কারণ অধিকাংশ পাথরই বেশ গোলাক্ষার 
এবং মন্ছণ। মনে হয়, এরূপ ক্ষয় যদিও তা পৃথিবীর তুলনায় 
অনেক ধীরে ধীরে হয়েছে, সৌর বাত্যার অথবা খুর ছোট ছোট 
উক্কা্ষণার আঘাতের ফলে অথবা চ্ত্রপৃষ্ঠে বারবার গড়িয়ে 
যাওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। 

“ পাধিব এবং চাক্জস শিলার রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হ'ল এই যে, চান্দ্র শিলায় ক্রোমিয়াম, 
টাইটেনিয়াম, ইটি য়াম, জিরকোনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি মৌলের 
পরিমাণ কল্পনাতীতরূপে বেশী। এদের সকলেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হ'ল অতি উচ্চ গলনাঙ্ক, যদিও মিশ্রণ হ'লে তার গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত 
কম হ'তে পারে । পাধিব শিলায় যে পরিমাণ ক্রোমিয়াম পাওয়। 
গেছে, তার প্রায় দশগুণ পাওয়া গেছে চান্দ্র শিলায়। চন্দ্রপৃষ্ঠ 
থেকে সংগৃহীত কেলাসিত আগ্নেয়শিলায় শতকরা ১২ ভাগ 
টাইটেনিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে, যেখানে আজ অবধি পাধিব 
কোন শিলায়ই শতকর! ৪'৫ ভাগের বেশী পাওয়া যায়নি । আর 
সোনা ও রূপার মতো মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ খুবই কম। 
শিকাগো বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এডওয়ার্ড আযান্ভার্স-এর হিসেব অনুযায়ী 
৪,৫০০ কিলোগ্রাম চাদের মাটি থেকে প্রায় এক আউন্স (প্রায় ২৮ 
গ্রাম ) পরিমাণ সোন! পাঁওয়া যেতে পারে। এদিকে পাখিব 
শিলায় লেড, বিস্মাথ, সোভিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি নিয় গলনাক্ক- 
বিশিষ্ট মৌলগুলির প্রাছুর্ডাব পরিলক্ষিত হলেও চান্দ্র শিলায় এদের 
ছুত্প্রাপ্যতা বিজ্ঞানীদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। | 

১৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে ছ'জন জাপানী ভু-তত্ববিদ্‌, 


চাদের থাম & মাটি ১৭ 


ডঃ ইকুয়ে! কুশিরো এবং টাকেনী নাখাতা। ছিউফ্টনে অবস্থিত 
অহাকাশ-গবেধণাকেজেো তাদের গবেধণার ফলাফল প্রকাশ 
বরেছেন। এআর! চাস শিলায় 'আ্যাপেটাইট' ও ট্রলাইট' নামক 
ছুই প্রকার ছৃত্রাপ্য খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন বঙ্গে দাৰি 
করেছেন। এধানে উল্লেখ করা দরকার যে, ট্রলাইট' শুধুমা 
উদ্ধাপিখ্ডেই পাওয়া গেছে, পাধিব শিলায় এর অস্তিত্ব আজও 
প্রমাণিত হয়নি। এও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 
মহাকাশচারীরা দের বুকে একটি “সিস্মোগ্রাফ' যন্ত্র রেখে 
এসেছেন। এই বস্ত্র থেকে প্রেরিত চন্দ্রকম্পন বিশ্লেষণ ক'রে 
দেখেছেন নিউ হয়র্কে অবস্থিত কলম্বিয়া! বিশ্ববিষ্ভালয়ের হ'জন 
বিজ্ঞানী, ভঃ গ্যারি ল্যাথাম ও ডঃ মরিস ইউইং। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
ফলে এরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পনের 
সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্টের কম্পনের বেশ পার্থক্য আছে। আর চাদের 
অভ্যস্তরভাগের অবস্থা কখনই ভূ-স্বকের নিয়ভাগের মতো! নয়। 
আমরা জানি, পৃথিবীর অভ্যস্তরভাগ স্তরে স্তরে বিশ্স্ত | ভূ-তবক্‌ 
প্রায় চল্লিশ মাইল গভীর, এর উপাদান প্রধানত ছু'রকম পাথর--- 
গ্র্যানাইট ও ব্যাসপ্ট। এর নীচে প্রায় আঠারশ' মাইল গভীর 
পর্যস্ত স্তরটি লোহা ও সিলিকায় ভতি। এই স্তর অনেকট| পিচের 
মতো! অবস্থায় আছে, আঘাত করলে কঠিন পদার্থের মতো মনে 
হয়, কিন্ত খুব বেশী চাপ দিলে নরম পদার্থের মতো! বসে যায়। 
এরও নীচে কেন্দ্র পর্যস্ত প্রায় ছ'হাজার মাইল প্রচণ্ড উত্তপ্ত তরল 
লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরী। এজন্য যত নীচের দিকে যাওয়া 
যায় উষ্ণতা তত বেশী হয়। 
চক্রের অভ্যন্তরভাগ থেকে আগত কম্পন অনেক বিক্ষিণ্ত ও 
আীপ। তাই দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, চত্রদেহে হয়তো 
_ কম্পনের ড় রকমের কোনও উৎস নেই। অথবা চত্দ্রদেহের 
বিভিন্ন অংশ হয়তো বিভিন্ন রকম পদধার্থ দিয়ে তৈরী, তাই হয়ত! 


১৬ চল যাই চাদের ষেশে 


কম্পনেয় কিয়দংশ শোধিত হয়ে যায়। তাদের ধারখ?, নুদুর 
অতীতে বড় বড় উদ্ধার আঘাতে চন্ত্রপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি 
হয়েছে, আর সেইজন্যই হয়তো কম্পনের গতি-প্রকৃতি এইরূপ । 
তাদের স্ব বিশ্বাস, ঠাদের অভ্যন্তরভাগ কখনই পৃথিবীর মতো! নয়। 
এর শতকর! প্রায় ৯৫ ভাগ হয়তো ব্যাসণ্ট জাতীয় উপাদানে 
গঠিত। আর কেন্দ্র পর্যন্ত এর অভ্যন্তরভাগ বেশ শীতল এবং 
কঠিন, আর বড় বড় ফাটলে ভরা । 

এছাড়া ঠাদের চৌন্বক ক্ষেত্র, তড়িং-পরিবাহিতা৷ প্রভৃতি সম্পর্কে 
অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে, 
চাদের অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা খুব বেশী হ'লে ৮০* থেকে ১০০০” সে. 
পর্যন্ত হ'তে পারে (পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা এর কয়েক 
হাজার গুণ বেশী )। এজন্য অনেকের অনুমান, ঠাদের অভ্যন্তরভাগ 
কখনও সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল না। ঠাদের অভ্যন্তর পেঁয়াজের 
মতো স্তরে স্তরে বিশ্যস্ত কিনা, তা এখনও জানা যায়নি । সে সম্পর্কে 
কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হ'লে তার জন্য আরও অনেক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর! দরকার । 

এই প্রসঙ্গে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, চাদের 
মাটির কোনও নমুনাতেই আজ অবধি এক ফোঁটা জলেরও সন্ধান 
পাওয়া যায়নি, যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে শুফ পাথরের মধ্যেও 
জলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়। 

&াদে জলও নেই বায়ুও নেই, সুতরাং সেখানে কোনরূপ জীব 
থাকাও সম্ভব নয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় ঠটাঁদের পাথরে ব। মাটিতে 
জীবনের (অতীত বা বর্তমান ) কোনও প্রমাণও পাওয়া যায়নি। 
মহাকাঁশচারীর! ঠাদ থেকে যে-সব পাথর ও মাটির নমুনা সংগ্রহ 
ক'রে এনেছেন, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে কোন প্রকার জীবাণুরও সন্ধান 
পাওয়া যায়নি । পাওয়া যায়নি কোন প্রকার জীবাশ্ম (08811), 
ঘা থেকে মনে কর! যাবে যে, চাদের বুকে এককালে প্রাণের মাড়! 


ঠাদের পাথর ও মারি $৬৭ 


ছিল। ভাই বিজ্ঞানীর ঘোষণা! করেছেন যে, টাদে কোন রফম জীব 
থাকা সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমরা যেরকম জীবন দেখতে অত্তাত্ত 
সেরকম তো নয়ই। বলা বাছল্য, মহাকাশচারীরা “াদের বুকে 
বিচরণ করার সময় সেরকম কিছু দেখতেও পাননি । 

তবে একটি খবরে প্রকাশ যে, হিউস্টনের চান্দ্র গবেষণাগারে 
চাদের মাটি মেশানো পৃথিবীর মাটিতে উত্তিদ্‌ বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে 
উঠেছে। এরূপ মাটিতে লাগানো প্রায় চার হাজার গাছ পর্যবেক্ষণ 
ক'রে দেখা গেছে যে, এদের প্রত্যেকটি প্রায় সমানভাবে বাড়ছে! 
তাছাড়। এইসব গাছ অন্দের তুলনায় অনেক বড় এবং অনেক বেশী 
সবুজ হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে, ঠাদের মাটিতে নিশ্চয়ই 
এমন কিছু আছে যা গাছের বৃদ্ধিতে সহায়ত করে। সুতরাং 
আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, অর্থাৎ জল ও বায়ুর সরবরাহ অক্ষুণ 
থাকলে, চাদের মাটিতে চাষ-আবাদ নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। আজ 
পর্যস্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, 
ঠাদের মাটি পৃথিবীর গাছপালা বা প্রাণীর উপর খারাপ কোনও 
প্রভাব বিস্তার করবে না। এসবের উপর চান্দ্র শিলার কোনও 
সক্ষম এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কিনা তাও 
পরীক্ষা ক'রে দেখ! হচ্ছে। তবে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু 
জানতে আরও কয়েক বছর কেটে যাবে। 

এই প্রসঙ্গে সবশেষে এইটুকু বল! দরকার যে, টাদের পাথর ও 
মাটি পরীক্ষা ক'রে আজ অবধি যত সমস্তার সমাধান কর! সম্ভব 
হয়েছে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী নূতন সমস্যার স্থষ্টি হয়েছে। সুতরাং 
সৌর জগতের স্ষ্টি-রহস্ত উদ্ঘাটনকল্পে আমাদের হয়তে! আরও 
অনেক অভিযান এবং তাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে 
হবে। 


নক পন্সিজ্ছেল্ 
উপসংহার 


মহাকাশ-বিজয়ের প্রতিযোগিত। শুরু হয়েছিল রাশিয়া! এবং 
আমেন্বিকার মধ্যে । এজন্য এই ছ'দেশেই হাজার হাজার কোটি 
কোটি ঠক! খরচ কর! হয়েছে অকাতরে । প্রতিবোগিতার প্রথম পর্ব 
যখন শেষ হ'ল, বরমাল্য তখন রাশিয়ার গলে। 

এরপর আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় পর্ব। অর্থাৎ কে আগে ঠাদে নামবে, 
তারই প্রতিযোগিতা । গোড়ার দিকে রাশিয়াই পুরোভাগে ছিল, 
কিন্ত আমেরিকা ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে সোভিয়েত 
কৃতিত্বের রেকর্ড অতিক্রম ক'রে গেছে। মাক্ষিন মহাঁকাশচারীরা 
এরই মধ্যে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছেন, চার্দের ভেলায় ক'রে টাদের দশ 
মাইলের মধ্যে নেমে গেছেন, তারপর নিধিদ্বে অবতরণ করেছেন 
চন্্রপৃষ্ঠে এবং প্রতিবারই নিধিত্মে ফিরে এসেছেন জননী পৃথিবীর 
কোলে । মানুষের সুদীর্ঘকালের স্বপ্ন এতদিনে সফল হ'ল, পৃথিবীর 
মানুষ টার মাটিতে পাদিল। আর এই অক্ষয় কৃতিত্বের অধিকারী 
হলেন মাফ্িন মহাকাশচারীরা। কাজেই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় 
পর্ব যখন শেষ হ'ল, বরমাল্য তখন আমেরিকার গলে । 

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে, চাদে যাওয়ার এক 
কাল্পনিক কাহিনী রচন! করেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক 
জুল ভার্ন। ১৮৬৫ সালে তার 'পৃথিবী থেকে চাদের দিকে' নামক 
বইখান! বেরুলো৷। আজকের অবস্থার সঙ্গে এর যে কী অদ্ভুত মিল 
ঝয়েছে, তা ভেবে অবাক হ'তে হয়। 

জুল ভার্ন এই অভিযানের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকানদের, 
আর অভিযান শুরু হয়েছিল আমেরিকার ফ্লোরিড! গ্রদেশ থেকে। 

গান ক্লাবের সদস্তরা! এক জায়গায় মিলিত হয়েছেন। তাদের 
সামনে এক গুরুতর সমস্যা | যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে, পৃথিবীর 


উপসংহার ১ $৬$ 

মানুষ সব শান্তির জন্ত ক্ষেপে গেছে! ফামান, গোলাগুলির 
প্রশ্নোজন ফুরিয়ে গেলে তার! তো সবাই বেকার হয়ে ধাবেন। 
এখন উপায়! কি ক'রে আবার একটা যুদ্ধ বাধানো। যায় এই 
নিয়ে কেউ কেউ শলাপরাঘর্শ করতে লাগলে! আবার কেউ কেউ 
তাদের শান্তিকামী প্রেসিডেটকে গালাগালি দিতে লাগলো । 

এই সময়, ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বারবিকেন হঠাৎ একট! 
চমকপ্রদ পরিকল্পনা! পেশ করলেন। তিনি বললেন,--যুদ্ধ থেষে 
গেছে বলে কি আমর! চুপ ক'রে বসে থাকবো? আমর! এমন 
কিছু করবো, যাতে পৃথিবীর মানুষ বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। 

টাদের দূরত্ব, গতি, গঠন_এ সবই আমরা মোটামুটি জানি। 
কিন্তু এ পর্যস্ত চন্দ্রলোকে যাবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন 
নি। আপনার হয়তো ভাবছেন যে, এ একেবারে অসম্ভব । কিন্তু 
তা নয়। আমর! যদি কামানের সেরকম উন্নতি করতে পারি, 
তাহ'লে কামানের একটা গোল! নিশ্চয়ই চাদে পাঠানো! যেতে পায়ে। 
টাদের দূরত্ব কতই বা, মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল। আমি হিসেব 
ক'রে দেখেছি, সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ বেগে চলবে--এমন 
একটা গোলা যদি ছোঁড়া যায়, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই চাদে 
পৌছাবে। এই কাজটা নিশ্চয়ই কঠিন হবে না । আপনারা সবাই 
উঠে-পড়ে লাগুন। 

সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটি কামান এবং গোলা তৈরির কাজ শুরু 
হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হ'ল জল্পনা-কল্পনা ও বাক-বিতগ্ড। 
টাদে গোলা পাঠাবার আলোচনায় সারা আমেরিকা মত্ত, সারা 
পৃথিবী কৌতুহলী । এমনি সময় ফিলাডেল্ফিয়ার ক্যাপটেন 
নিকল বারবিকেনকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বাজি ধরে বসলেন। 
বারবিকেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এতে দেশের লোক 
আরও মেতে উঠলে।। 

এরই মধ্যে সেখানে এসে জুটলেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী 
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মিশেল আরধী। তিনি বললেন।,--কামানের গোলাটা একেবারে 
গোল না বানিয়ে বুলেটের মতো করুন। আমি ওর ভেতরে যাবো । 

লোকটা বলে কী? পাগল নাকি? কিন্তু এই বিশ্ববিখ্যাত 
বিজ্ঞানীটি যেমন প্রতিভাবান, তেমন হুঃসাহসী এবং অত্যন্ত 
একগুয়ে। একে নিরস্ত করবে কে? 

এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটলো । ক্যাপটেন নিকল 
বাজি হারতে হারতে অধৈর্য হয়ে প্রকাশ্য সভায় বারবিকেনকে 
গালাগালি দিয়ে অপমান ক'রে ফেললেন। তার পরিণাম ছন্বযুদ্ধ। 
এই পৃথিবীতে হয় নিকল নয় বারবিকেন, একজন বেঁচে থাকবে । 

খবর পেয়ে ভোরবেলাই আরা ছুটলেন রণক্ষেত্রে। সেখানে 
গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, যুদ্ধের বদলে ও"রা- ছু'জনেই চলুন গোলার 
মধ্যে । 

তারপর নির্দিষ্ট দিনে ওরা তিনজন গিয়ে বসলেন কামানের 
গোলার মধ্যে। সকলেরই মুখের ভাব শীস্ত, কোনো রকম: 
উত্তেজন। নেই-_যেন রেলগাড়িতে চেপে এখান থেকে ওখানে 
যাচ্ছেন এই রকম নিশ্চিন্ত ভাব। বিরাট এক বিস্ফোরণের পর 
গোলাটা শুন্যে ছুটে গেল। সেদিন আকাশে পুণিমার চাদ । 

এর ছ"দিন পরে কেম্ত্রিজের মানমন্দির থেকে ঘোষণা কর! 
হ'ল গোলাট। নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলেছে টাদের দিকে। 

বইখানা এখানেই শেষ হ'ল। বইটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে 
দারুণ শোরগোল পড়ে গেল। এমনই বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে লেখা 
যে, অনেকেই মনে করলেন এরকম একটা ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছে । 
তাই এরপর কি হ'ল, তা জানবার জন্য অতৃপ্ত পাঠকরা ক্রমাগত 
দাবি জানাতে লাগলেন। পাঁচ বছর বার্দে বেরুলেো। তার চক্দ্র 
অভিযানের ছিতীয় বই চীদ্দের চারদিকে" ৷ শুরু করলেন, আগে 
যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক তার পর থেকে । 

বিক্ফোরিণের সময় তিনজনই গোলার মধ্যে তাদের আমন থেকে 
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ছিটকে পড়েছিলেন। অতি কষ্টে তারা নিজেদের মামবে নিলেন। 
তখন দেখলেন, তাদের সঙ্গে যাত্রী হয়ে চলেছে আরও কয়েকটি 
প্রাণী_ ছ'টো কুকুর ও কয়েকটি মুরয়ী। গোলাটা তখন অসীম 
শুশ্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে,চলেছে টাদের দ্রিকে। 

এই সময় হঠাৎ এক বিপদ ঘনিয়ে এলো। ওরা কাচের 





চিত্র ৫৯ 


জুল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযান চাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। 
মন্তকে আঘাত লাগার ফলে "ন্যাটিলাইট নামক কুকুরটি মার] 
যায় এবং তাকে ব্যোমধানের বাইরে ফেলে দেওয়] হয়। 
কিন্ত ব্যোমযানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত কুকুরটিও 
আপন বেগে মহাশুন্তে এগিয়ে চলতে থাকে, 
যেমন নকল চাদবাহী রকেট 
কক্ষপথে স্থাপিত নকল চাদের 
সঙ্গে সঙ্গে যহাশূন্তে 
এগিয়ে চলে। 
[শ্াঙ্গ একশ" বহর আগে জুল ভার্ন-এর পুস্তকে এই চিন্তরটি প্রকাশিত হয়েছিল 1] 


১৪২ চল ঘটি চাদের দেশে 


যাক 





চিত্র ৬০ ৰ 
জুল ভান-এর কল্পিত ব্যোমধানের ধাত্রীর। শৃন্যপথে তাদের দেহের ভার 
হাপ্সিয়ে ফেলেছেন। ভারশুন্ভ অবস্থায় তীর ব্যোমযানের মধ্যে 
,. ভেসে রয়েছেন । প্রো একশ বছর ক্মাগে, জুল ভার্দ”এর | 
পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল) 


এ [ ইউ, এস্‌. আই, এস্‌.এর নৌন্ধে প্রাণ] 


উপগাহার কে 

জাবাল! দিয়ে দেখলেন, পৃথিবী হারিয়ে গেছে অনেক দুরে, জার 
এদিকে গুদের সামনা-সামনি ছুটে আসছে বিরাট একটা উচ্চ, ছুটে 
আপছে ওঁদের ধ্বংস ক'রে দিতে । এরণ একটি বিপর্যয়ের কথ! 
আগে কেউ ভাবতেই পারেন নি। 

সত্য যখন অবধারিত, তখন আধা বললেন।আমরা বিজ্ঞানের 
শহীদ হতে চলেছি, আস্থন এই উপলক্ষে একটু ক্ষতি করা যাক! 

কিন্ত প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ওর! সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, 
এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লেন। যখন জ্ঞান হ'ল, তথ্ন দেখলেন 
যে তারা কেউই মরেন নি। শুধু মাথায় আশাত লাগার ফলে 
স্যাটিলাইট' নামক কুকুরটি মরে গেছে। ব্যাপার কী?! 

তাদের ভাগ্য ভাল, উক্কাটার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়নি। 
ওট! এক পাশ দিয়ে চলে গেছে। তবুও তারই অভিকর্ষের টানে 
এরূপ বিপর্যয় ঘটেছে। 

মৃত কুকুরটিকে গোলার বাইরে ফেলে দেওয়া! হ'ল। কিন্তু 
গোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও আপন বেগে মহাশুন্টে এগিয়ে চললো! । 

এরপর ওরা ভারশুন্য এলাকায় প্রবেশ করলেন। জুল ভার্ন 
এখানকার যে কাল্পনিক বর্ণনা দ্রিয়েছেন তার তুলনা নেই। এখানে 
তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি £ 

কিন্তু সেদিন, বেলা প্রায় ১১টার সময়, নিকল একটি গেলাম 
হাত থেকে ফেলে দিলেন। কিন্তু সেটি, নীচে না পড়ে, বাতাসে 
ভেসে রইল। 

“জ্য।1” মিশেল আরা চীৎকার করে উঠলেন, এ তো বেশ 
অদ্ভুত রসায়ন 1” 

আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বন্ত, অন্ত্র-শস্্রঃ বোতল ইত্যাদি সব 
শৃদ্তে ভেসে বেড়াতে লাগলো-_সে এক অলৌফিক ঘটনা । মিশেল 
ভাক্মানাকে (কুকুর ) শুন্যে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও, কোন রকম 
কৌশল ছাড়াই, শূন্যে ভেসে থাকার সেই বিল্ময়কর খেলার 
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পুনরাবৃত্তি করল, যেমন দেখাতেন (যাছকর ) রবার্ট ছুভিনি, 
মাস্কেলীন «এবং কুক্‌। 

তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী সেই বিল্ময়কর রাজ্যে পৌছে, 
বিচার শক্তি থাকা সত্বেও, বিশ্মিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে অনুভব করলেন 
যে, তাদের দেহের ভার অস্তহিত হয়েছে। যখন তার! তাদের বানু 
প্রসারিত করলেন, তখন সেগুলি নীচে নামাবার কোন প্রবণতাই 
তার! অনুভব করলেন না। তাদের মাথা ঘাড়ের উপর ইতস্ততঃ 
নড়তে লাগলে! । তাদের পা গোলাটার তলদেশে আর থাকছিল 
না। তার! মাতালের মতো টলছিলেন। কল্পনায় প্রতিবিষ্ব হয় না 
অথবা ছায়া হয় না, এরূপ মান্ুষের স্ষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু 
এখানে বাস্তবে, সক্রিয় শক্তিগুলির (পৃথিবীর এবং ঠাদের আকর্ষণ 
জনিত ) প্রশমনের ফলে, এমন মানুষের স্থষ্টি হয়েছে যাদের মধ্যে 
কিছুরই ওজন নেই এবং যাদের নিজেদেরও কোনে! ওজন নেই। 

হঠাৎ মিশেল, সামান্য একটু লাফ দিয়ে, মেঝে ছেড়ে উঠলেন 
এবং মুরিলোর “কুইজিন দেস আঙেস্‌ নামক গ্রন্থে বর্ণিত সং 
সন্্যাসীটির মতোই বাতাসে ভেসে রইলেন। এক মুহুর্তের মধ্যেই 
তার বন্ধু হ'জনও তার সঙ্গে যোগ দিলেন; এবং তারা তিনজন, 
গোলাটার মাঝখানে, আরোহণের এক বিস্ময়কর দৃশ্য বচন] 
করলেন। 

যাই হোক, এরপর চাঁদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ ক'রে 
ওঁরা স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন টাদ্দের পাহাড়-পবত ও গর্ত, 
আগ্নেয়গিরির গহ্বর আর শুকনো সাগর । কিন্তু ঠাদের রৌদ্রালোকিত 
এবং অন্ধকার দ্বিকে ঘুরতে ঘুরতে ওরা আবিফ্ধার করলেন যে, উক্কার 
প্রভাবে গোলাটার গ্রতিপথ কিছুটা বদলে গেছে। ওঁদের পক্ষে টাদে 
নামা আর কোনদিনই সম্ভব হবে না। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো 
গোলাট! াদ্দের চারপাশে ঘুরতে থাকবে অনস্তকাল ধরে। এখন 
উপায়? 


উপসবতা €১ষ্ 


“আমি ভাবছি,” মিশেল চীৎকার ক'রে উঠলেন, “্মামরা কী 
বোকা !” 

“আমরা তা নই, এমন কথা বলছি নী,” বারবিকেন উত্তর 
দিলেন, “কিস্তু কেন ?” 

“কারণ যে গতিবেগ আমাদের টাদ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, তা 
কমাবায় খুব সহজ ব্যবস্থা আমাদের আছে, কিন্তু তা আমর! 
ব্যবহার করছি না।” 

“সেই ব্যবস্থাট। কী ? 

“আমাদের যে-সব রকেট আছে,তাদের ধাক্কার বল সছ্যবহারের 
ব্যবস্থা |” 

“আয! কিন্তু তা কর হচ্ছে না কেন?” নিকল বললেন। 

“আমরা এখন পর্যস্ত এ বলের সদ্যবহার করিনি, একথা! সত্যি,” 
বারবিকেন বললেন, “কিস্ত এইবার আমরা! তা করব ।” 

“কখন ?” মিশেল জিজ্ঞেস করলেন । 

“ঘখন সময় আসবে । আমার বন্ধুগণ ভেবে দেখুন, গোলাটা 
এখন যে অবস্থানে আছে, এমন অবস্থান যাতে সে এখনও চাদের 
গোলকের সামনে রয়েছে তেরচাভাবে, তাতে আমাদের রকেটগুলি 
তার গতিপথ বদলে তাকে টাদের কাছে না নিয়ে বরং আরও ঘুরে 
নিয়ে যেতে পারে। এখন আমার ধারণা, আপনার তো ঠাদেই 
পৌছাতে চান ?” 

“নিশ্চয়ই,” মিশেল উত্তর দিলেন । 

রকেটগুলে। রাখা হয়েছিল চাদে নামার সময় গোলাটার 
গতিবেগ কমাবার জন্য, যাতে গোলাটা চাদের বুকে আছড়ে না 
পড়ে। কিন্তু এখন এই ছুঃসাহসী অভিযাত্রীরা এর ঠিক উপ্টোটা 
করবার জন্তই রকেট ছোড়ার প্রস্তাব করলেন। 

কিন্ত রকেট ছড়ার পর দেখা গেল, ওরা চার্দের আরও কাছে 
না গিয়ে বরং ছুটে চলেছেন পৃথিবীর দিকে। ক্রমে পৃথিবীর 


১৩ 


১৪% চল যাই চাঁদের দেশে 


'অভিকর্ষের এলাকায় পৌছে শুরা ছছু কারে নামতে লাগলেন 
পৃথিবীর দিকে । 





চিত্র ৬১ 
জুল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোষযান, তিনজন দুঃসাহুসী অভিযাত্রীসহ, ঝপাং 
ক'রে আছড়ে পড়লে! প্রশাস্ত মহাসাগরের বুকে । অদূরে অপেক্ষমান 
একটি জাহাদ্দের নাবিকর! সঙ্গে দঙ্গে সেখানে ছুটে এলেন 
| তাদের উদ্ধার করার জন্ত। (প্রায় একশ' বছর আশে . 
1, জুল ভার্ন-এর পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।) : 
চি 0010 [ ইউ, এস আই, এস্নএর সৌজস্ছে প্রাণ ] 


প্রশান্ত মহাসাগরে । প্রায় একশ" বছর পরে এখন আপোলো-৮- 
এর বিবরণ পড়লে মনে হবে, ভার্ম-এর উপন্তাস থেকেই যেন পাতার 





চিন্ত ৬২ 
প্রায় একশ' বছর আগে প্রকাশিত জুল ভার্ন-এর কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে 
আজকের বাস্তব ঘটনার কী অদ্ভুত মিল | আপোলো-৮ অভিযান 
শেষে তিনজন মহাকাশযাত্রীসহ ক্যাপৃক্ুলটি ঝপাং ক'রে 


আছড়ে পড়লো! প্রশাস্ত মহাসাগরের বুকে । সঙ্গে সঙ্গে 
অদুরে অপেক্ষমান “ইয়কটাউন' জাহাজ থেকে 
উদ্ধারকারীয় দল.সেখানে ছুটে এলেন । | 
| | | [ ইউ. এন. জাই. এদ্‌স্এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


১৪৮ | চল যাই চাদের দেশে 


পর পাত! টুকে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই লেখক হিসেবে ভার্ন- 
এর কৃতিত্ব। , 

ভার্ন-এর লেখায় বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং কল্পনাশক্তির এক আশ্চর্য 
সমন্বয় ঘটেছিল । কিন্তু এসব যে কোনদিন বাস্তব-ক্ষেত্রে সম্ভব হ'তে 
পারে তথ্থন ত1 কেউ ভাবতেই পারেনি । সবাই একে গ্রহণ করেছিল 
একটি নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই। 

১৯২* সালে মাফ্কিন বিজ্ঞানী গভার্ডই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন 
যে, অদূর ভবিধ্যতেই মানুষ রকেটের সাহায্যে চাদে যেতে পারবে । 
হুঃখের বিষয়, তখন তার এই উক্তি নিয়ে বহু সংবাদপত্র ব্জ 
করেছিল । আর এজন্য জনসাধারণের অনেকেই তাকে পথে-ঘাটে 
ঠাট্া-বিদ্রুপ ক*রত। কিন্তু গভার্ড তাতে বিচলিত না হয়ে, নিভকি- 
ভাবে সাধনার পথে এগিয়ে যান। তারই সাধনালন ফল মহাকাশ- 
ভ্রমণ সার্থক ক'রে তুলেছে। 

আপোলে-১১-এর অভিযান সফল হয়েছে । পৃথিবীর মানুষ 
সাফল্যের সঙ্গে চাদে নেমে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। 
কাজেই রকেটে ক'রে চাদে যাওয়ার প্রস্তাব আজ আর অলীক 
কল্পনার বিষয় নয়। চাঁদে যাতায়াতের প্রশ্নটি পরিকল্পনার স্তর 
থেকে এখন বাস্তব রূপায়ণের স্তরে এসেছে । অনেকেরই বিশ্বাস, 
আর দশ বছরের মধ্যেই হয়তো টাদে রকেট-সাভিস চালু হয়ে 
যাবে । আর তা যদি হয়, তবে তখন ছুটির অবসরে সিমল। কিংব! 
মুসৌরির পাহাড়ে না গিয়ে, চন্দ্রলোকে বেড়াতে যাবার কথা ভাবতে 
দোষ কী? মহাকাশে ভ্রমণের আনন্দ তো থাকবেই, সেই সঙ্গে 
মিশে থাকবে অনেকখানি রোমান্সের স্বাদ ! 

এক জ্যোতিষ থেকে আর এক জ্যোতিক্ষের মাটিতে, এক কথায় 
বলতে গেলে, মহা-অবতরণ ! মানুষের আড়াই হাজার বছরের 
বিজ্ঞানসাধনার এক সফল পরিণতি । তবে চাদে পৌছানো যে 
শুধু একটা বৃহৎ পরিকল্পনার, একটা ছুঃসাহসিক অভিযানের শেষ 


উপসংছার ১8৯৩. 


হাল। তা নয়। আনলে এ হ'ল আরও অনেক বড় বড় অভিযানের 
আরম্ভ! এবারে গ্রহ-গ্রহাত্তরে যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে 
দই হবে প্রথম মহাকাশ-বদর বা আত্তঃগ্রহ সেশন। এখান 
থেকেই শুক্র, মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে রকেট ছোড়া হবে। এই 
ছোট্ট পৃথিবীর সীমারদ্ধ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানুষ আর 
সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ জুড়ে তার যাতায়াত 
চলবে। কবে সেই শুভদিন আসবে তারই অপেক্ষায় আমর! অধীর 
আগাত দিন গুনাব। | 


পরিশিঃ 
চপ সম্পর্কে ক্ুভকতওত্সি ভত্তানুল্য্য ভথ্থ্য 


১। পুিমার চাদ গোলাকার, কিন্তু তারপর রোজ চাদ কিছুটা ক'রে ছোট 
হ'তে হ'তে কান্তের মতে] সরু হয়ে যায় এবং অমাবন্যার বরাতে তাকে 
একেবারেই দেখা যায় না। এর কারণ কী? 

টা খ্থিবীর একটি উপগ্রহ। পৃথিবীর আকর্ষণে বাধা পড়ে এ তার 
চারদিকে ঘুরছে । এর নিজন্ব কোনে! আলে! নেই, কূর্যের আলোতেই 
আলোকিত । কিন্তু সর্ধের আলোয় চাদের যে অংশ আলোকিত হয়, তার সবটা 
পৃথিবীর দিকে ফেরানে! থাকে না। চাদের অবস্থান অন্থ্সারে এই আলোকিত 
অংশ কখনও কম, আবার কখনও বেশী দেখা যায়। প্রতি মাসে পুধিমার 
রাতেই শুধু পৃথিবী থেকে চার্দের আলোকিত অংশ সবট] দেখা যায়। আর 
অমাবস্যার রাতে তা একেবারেই দেখা যায় ন1। 

সুদূর নক্ষত্রমগ্ুলের মাঝে চাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, 
পৃথিবীর চারদিকে চাদের এভাবে ঘুরতে লাগে ২৭৬ দিন। কিন্তু এ সময়ের 
মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে একটু এগিয়ে যায়, কাজেই এক পুণিম! থেকে আর 
এক পুধিম পর্বস্ত সময়ের ব্যবধান হয় প্রায় ২৯২ দিন। এজপ্য টাদের একটা 
দিন বা রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫টি পাথিব দিনের সমান। অর্থাৎ চাদের একট| 
পুরে! দিন (দিন +রাত্রি) এক চান্দ্রমাস অর্থাৎ প্রায় ২৯২ দিনের সমান। 

২। চাদর দেখতে একটি গোলকের মতো । এর ব্যাস প্রায় ২১৬* মাইল 
(৩,৪৭৮ কিলোমিটার ), অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় $ অংশ। 

৩। এর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ৯ অংশ, আর অভিকর্ষ পৃথিবীর 
অভিকর্ষের প্রায় ৬ অংশ। এজন্ত পৃথিবীতে যার ওজন ৬* কিলোগ্রাম, চাদে 
গিয়ে তার ওজন দাডাবে ১০ কিলোগ্রাম । 

৪। এর গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় ৩৩ গু৭। পৃথিবীর গড ঘনত্থ 
জলের ঘনদ্ধের প্রায় ৫৫ গুণ। 

৫€। ছোট এবং হালকা ব'লে চাদ তার চারদিকে কোনে! আবহমগুল 
ধরে রাখতে পারেনি। 

৬। পৃথিবীর চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাদ কখনও 
২,২১,৪৬* মাইল (৩,৫৬১৫৫* কি. মি.) দূরত্বে চলে আসে, আবার কখনও 
২৫২১৭১* মাইল ( ৪,৬,৮৬৩ কি, মি. ) দুরত্থে চলে যায়। এজন্য পৃথিবী থেকে 
তার গড় দূরত্ব ঈাড়ার প্রায় ২৬৯,০০০ মাইল (৩১৮৪,৭৯৭ কি, মি. )। 


৩ 
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৭। পৃথিবীর চারদিকে ধুরতে চাষের মতট্ক খময় লাগে, ঠিক লেই সমগ্ে 
মধ্যে চাদ নিজের মেকদণ্ডের উপয়ও একবার পাক খায়। একর চাদের একট! 
দিকই সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো! থাকে। টাবের অন্ত পিঠে ষী আছে, 
পৃথিবী থেকে তা কখনও দেখা যায় না। 

৮। কোনো আবহ্মগ্ুল ন1 থাকায়, দিনের ধেলায় চন্দ্পৃষ্ঠের উষ্ণতা 
১০ সেটিগ্রেডেরও উপরে উঠে যায়। পৃথিবীতে এই উষ্তায় জল ফোটে। 
তূপৃষ্ঠে সবচেয়ে গরম হয় সাহার] মরুভূষি, কিন্তু সেখানেও উ্ণতা ৫৮* সেট্টিগ্রেডের 
চেয়ে বেশী হয় না। আবার রাত্রিবেলা চন্তরপৃষ্টের উষ্ণতা নামতে নামতে 
-+১৫০০ সেটিগ্রেডেরও নীচে নেমে যায়। ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতা শবচেয়ে নীচে নামে 
দক্ষিণ-মেরুতে, কিন্তু সেখানেও উষ্ণতা _ ৭৫০ সেন্টিগ্রেডের নীচে নামে না। 
অল্পসময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০০ সেট্টিগ্রেড উফ্তার তারতম্য সহা ক'রে বেঁচে থাকা 
পৃথিবীর কোনে! জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। 

৯। চাদ দেখতে অনেকটা বসস্তরোগের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত যুখের 
মতে । চন্তপৃষ্ঠে এখানে ওখানে ছড়ানে1 রয়েছে অজন্র আমনেয়গিরির মুখবিবর 
বা জালামুখ (0:889:)। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আকার পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির 
যতোই ; আংটির মতো উচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা গোলাকার সমভূমি, 
ঠিক যেন এক-একটি প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম । আবার এক-একটির আকার ভাত্রি 
অদ্ভূত, আগ্নেয়গিরির মুখবিবরের মাঝখানে রয়েছে দীর্ঘ ছঁচালে! টিলা! (গিরি- 
কেন্দ্রিক গহ্বর )। 

ন্্রপষ্ট মোটেই সমতল নয়, উঠচু-নীচু ছোট-বড় অনেক পাহাড়-পর্বত আর 
গর্তে ভতি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ এভারেস্ট-এর উচ্চত। প্রায় ২৯ হাজার 
ফুট। কিন্তু টাদের উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ 'মাউণ্ট লিব্নিৎস” এর চেয়েও প্রায় 
ছ" হাজার ফুট বেশী উচু। এছাড়া বিস্তীর্ণ এলাক! জুড়ে অনেক কালো! কালে! 
ছোপ দেখ! যায়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এগুলিকেই সাগর ব'লে ভূল করেছিলেন। 
কিন্ত কালো ছোপগুলি সবই চাদের সমভূমি, এদের কোনটিতেই এক ফ্লৌটা! 
জল নেই। 

১*। মহাকাশের অভিযাত্রীর! সম্প্রতি চন্্রপৃষ্ঠে অবতরণ ক'রে দেখেছেন শুধু 
ধুধু বিরস প্রান্তর। তীরা বলেছেন_টাদের ধুসর ভূমি দেখতে অনেকটা 
মকভূমির মতো, বালুকাময়, তার এখানে-ওখানে ছভানো রয়েছে ছোট-বড় 
পাথরের হুড়ি, আর বড় বড় পাথরের চাই। 


১৫২ চল যাই চাদের দেশে 


চাদের ধূসর মাটিতে মহাকাশচারীদের পা এক ইঞ্চি কি ছ' ইঞ্চি প্রায় বসে 
যাষার উপক্রম, হয়েছিল। মাত্র তিন ইঞ্চি গভীরতায় গিনি মাটি 
পাওয়া গেছে।, তবে তাতে জল পাওয়া যায়নি। 

শাস্ত-সাগর এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা পাখরকুচির মধ্যে যে-সব গ্যাস 
পাওয়1 গেছে, সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন চান্দ্র গবেষণাগারের চারজন বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানী; এঁরা হলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিগ্ালয়ের ডঃ শেফার ও 
ডঃ ফাঙ্কহাউসার, জারমানির ম্যাক্স প্র্যান্ক ইনৃষ্টিটিউটের ডঃ জারিঙ্গার এবং 
হিউস্টনেক্স মহাকাশ-ঘাঁটির ডঃ বোগার্ট। 

এরা ঘোষণা করেছেন যে, পাথরকুচিগুলিতে হুক্্তম পরিযাণে যে-সব গ্যাস 
পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝ! যায়, পাথরগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরগুলিরই 
সমবয়সী । তাছাড়া পাথরকুচিগুলি অবিরাম মহাকাশ-রশ্মির বর্ষণের মধ্যে 
কাটিয়ে এসেছে, সে প্রমাণও মিলেছে । সব মিলিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, চাদের 
 শাস্ত-সাগর এলাকায় পাথরকুচিগুলি আড়াই শ” কোটি বছর থেকে সাড়ে তিন 
শ' কোটি বছর কাটিয়েছে এবং এই দীর্ঘকাল স্র্ধদেহ থেকে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় 
রশ্মি তাদের উপর অবিরাম বধিত হয়েছে। 

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পাথরকুচিগুলি সম্পর্কেও প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ 
করেছেন। কতকগুলি মৌলের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী, আবার 
কতকগুলির পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া এগুলির মধ্যে কাচ-জাতীয় জিনিসের 
সন্ধান পাওয়া গেছে । তাই তার] মনে করছেন যে, টাদের বিবর্তনের ইতিহাস 
পৃথিবী থেকে অনেকাংশে আলাদা । এসম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে। 

১১। চাদের পাথর ও মাটির কোনও নমুনাতেই আজ অবধি এক ফোটা 
জলেরও সন্ধান পাওয়৷ যায়নি, যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে শু পাথরের মধ্যেও 
জলের অস্তিত্ব প্রমাণ কর] সম্ভব হয়। তবে কোনো! কোনে! বিজ্ঞানী মনে করেন, 
টার্দের সুউচ্চ পর্বত-শিধরে, অথব]1 মাটির নীচে, জমাট বরফরূপে জল থাকলে 
থাকতেও পারে। তবে এ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পাওয়1 যাম্ছনি। 

১২। টার্দে কোনে রকম জনপ্রাণী থাকা সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমর যেরকম 
জীবন দেখতে অভ্যস্ত, সেরূপ তো! নয়ই। মহাকাশচারীরা টাদের বুকে অতীত 
বা বর্তমান কোনরূপ জীবনেরই সন্ধান পাননি । তীর যে-সব পাথর ব| মাটির 
নমুনা নিয়ে এসেছেন, সেগুলি পরীক্ষা করেও কোন প্রকার জীবাধুর সন্ধান 
পাওয়া যায়নি। 


কখন গ্পন্িজকর 


জন্ম ১৯১৯ সালে, বাংল) দেশ'-এযর় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত 
নেত্রকোণায়। পিতা রমণীকান্ত গুহ । আদি নিবাস এ জেলারই টাঙ্গাইলের 
অন্বর্গত জামূরিয়া গ্রামে । শিক্ষা প্রথমে রাজশাহী কলেছে, পরে প্রেসিডেন্সী 
করেজে। রু্তী ছাত্ররপে তার সুনাম ছিল। রসায়নশান্ত্রে সম্মানসহ 
বি. এস্‌-সি. পাশ করেন ১৯৩৮ সালে । তারপর রসায়নশাহ্থ নিয়ে ১৯৪, সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের এম্‌. এস্‌-সি, 
পরীক্ষা পাশ করেন, এবং প্রথম শ্রেণীতে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্ত 
প্রেমিডেগী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করায় কলেজ 
থেকে “কানিংহাম মেমোরিআযাল* পুরস্কার 
পান। উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন, 
প্রথমে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে, পরে 
প্রেসিডেন্সী কলেজে । ভারতের ভেবজ 
উত্ভি?্‌ সম্পর্কে গবেষণ! ক'রে ১৯৫২ সালে 
'শ্রিফিথ মেমোরিআযাল” পুরস্কার এবং ১৯৫৫ সালে ডি. ফিল্‌, ডিগ্রী পান। 
তার গবেষণার বিষয় দেশ-বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকেও স্থান 
পেয়েছে। 

দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অধ্যাপনাকর্ণে লিড আছেন। ইতিপূর্বে রাজশাহী, 
প্রেসিডেন্সী, হুগলী মহসীন, মৌলানা আজাদ ও রুষ্নগর কলেজে অধ্যাপনার 
কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন 
বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদে (ঘ্ম. 8. ৪. 2. 8.) অধিষিত। 

ছাত্রাবস্থায়ই লেখা শুর করেন, আজও তার বিরাম নেই। প্রথম প্রকাশিত 
রচনা! “সবুজ পাতা”_-অধুনালু্ “্বদেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়। ১৯৩৭ সালে। আজ অবধি শতাধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। তাঁর কয়েকটি রচন1 'ভারতকোধ*এ স্থান পেয়েছে। 
তীর "জড় ও শক্তি? নামক পুস্তকের প্রকাশক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, আর 

“পে্রোলিয়ম” নামক পুস্তিকাটি বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিরিজে স্থান পেয়েছে । 





অধ্যাপক ডঃ মৃত্যু্য় গ্রমাদ গুহ 


ং চল যাই টাদের দেখে 


পাঠাপুস্তক রচনার গেতরেও তিনি বিশেষ পারাগিতায পরিচয় দিয়েছেদ। 
এই প্রসঙ্গে তার 'বিজানিফা, নামক গ্রন্থের কথা.বিশেষডাবে উদ্লেখযোগ্য। 

তার বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবীঃ ১৯৬৪ লালে ববীন্ত্পুরদ্কারে 
দন্মানিত হয় এবং “বিজানের বিচিত্র বার্তা” নামক অপর একটি গ্রন্থ ১৯৬১ সাঙছগে 
ইউনেম্কোপুরক্কারে সম্মানিত হয়। বাঁধল! ভাষায় শিশু-সাহিত্যে বিশেষ 
অবদানের জন্তে ১৯৭০ সালে তাকে রায় পুরষ্কার দিয়ে সম্মানিত কর! হয়। 
পুরস্কারপর্ গ্রন্থের নাম 'চল যাই চাদের দেশে । এইসব গ্রন্থের প্রকাশক 
'ইত্ডিয়ান আযাসোনিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড? | 


